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লেখকের বিবৃতি 


শ্রশববিন্ধের জীন্নী লেখা সহন্গ কথ| নয। এক তিনিই 
উাঠাব কথা বন্লতে পাণেন। কাজেই আমি শিডেই আশ্চযা হই 
কেন এই কাধষ্যে গ্রবুঞ্জ হতযাছি। আমি তাভান বিধাট জীবনের 
কতটুকু দান তাক আন্কা'ধনেব পনিচধ বাখাণ বিন্দমাত্র স্পর্ধা 
আমান শাই। গ্রামি ঘে এই পাবো পর হহমাছি লাহা শিহক 
নিজে? অঞ্চবেণ পেক্শধহাহাকে শ্রগ্ধার্থা অপশ করিবার জন্য । 

শঅনবিশ্পবে শ্রঙ্ধা ববিবাব শ্রেবণা লাঙ কবি আমাব পিশ 
শ্রযোগেন্দনাথ সেণেব নিকই। তিনি বাজনীতিগেছে সম্পুণভাবে 
শ্রঅববিশ্রে অগ্রপন্বী ছিলেন এবই স্বদেশ মান্দোলনেব সময়ে 
শ্রীঅবশিন্দেণ আপশে কানা বলিতেন। ভাভাব শীঅববিন্দের 
সহিত স্াঞ্গাৎ পপিচয় হম নাই, কবে তিনি ১৯০৯ খুষগ্ঠানে গলী 
প্রাদেবি। আম্মলনে ব্বীঅববিন্দেব জাতীঘদলেব প্রতিনিবিকপে 
উপন্গিত ছিলেন। তিনি শ্রীমপণবিণ সম্পাদিত “বন্মোতরমগ 
কি্াগিন্ত 9. প্বম্ম” নিষমিভ ভাবে পঠি করিতেন । আমার 
মনে পড়ে বাল্যকাল এ সকল কাগজ দেখিভতাম ণব* উহাতে 
কি লেখ| থাকে জনিব।প জন্য অ।খাশ বালকণন উংঞ্চক হইত । 
কিন্ত কিছুই বুঝিবাব শ্দমলা ছিল ন|। 

উন্তবকালেও শ্রএণবিন্দ সন্ব্গে ই২সক্য ছিল, কিন্তু কিছুতেই 
বুঝিতাম শা কেন তিনি বাঙ্জনীতিন্ষেত্র ত্যাগ কবিলেন। যোগ 


সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না, শ্রীঅরবিন্দের কোন লেখা পড়িয়া 
বুঝিতাম না, পড়ারও কৌতুহল ছিল না। মনে পড়ে আমাদের 
হোষ্টেলে আমার পাশের ঘরে জনৈক ছাত্র “আধ্য” বাখিতেন-- 
তখন “আধ্য” প্রকাশিত হইতেছিল-_কিন্ত তাহাতে কি লেখা 
থাকে কোনদিন পাতা উল্টাইয়াও দেখি নাই, যদিও আমি দশনের 
ছাত্র ছিলাম। তবু যেদিন আমাদের কলেজের প্রিন্পিপালের 
আদেশে হোষ্টেল লাইব্রেবীতে শ্রীঅরবিন্দের ৬ 20 3০2 
1)0161711781101% 9 অন্য কযেকখানি পুস্তক ক্রয করিয়াও 
ফিরাইভে ভইল, সেদিন বড় বাথা পাইলাম । অবশ্য নিজের 
এ সকল পুস্তক বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না, তবু ক্ষোভ হইল 
জ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে কেন এ মহান ব্যক্তির লেখা বিদায় দেওয়া 
হইল। পরে এঁ পুস্তকখানি পভিয়া বিস্মিত হইয়াছি যে, কি 
কারণে আমাদের সাহেব প্রিন্সিপাল উহাকে পান্তা দিলেন না। 
তিনি নিশ্চয়ই উহা পড়েন নাই, যদ্দি পড়িতেন তাহা হইলে উহার 
যুক্তিমত্তা ও উদাব ইঙ্গিতে মুগ্ধ হইতেন | সাধারণতঃ এইপ্পই হয়-__ 
আমরা কোন ব্যক্তি স্বন্ধে ভাল করিয়া না জানিয়া বা কোন বিষয়ে 
ভাল করিয়া অন্তসন্ধান না করিয়৷ বিচারক সাজিযা বনি। 

পরে শ্ীঅরবিন্দের কিছু কিছু লেখা পড়িযা কৃঝিবার “মতা 
হইল, কিন্তু তিনি কেন যোগাশ্রয করিয়াছেন তাহা প্রহেলিকার মত 
লাগিত। ধাভারা পগ্ডিচারী আশ্রমে গিষাছেন বা স্খোনকার খবর 
রাখেন এপ কাহারও কাহারও সহিত আলাপ হইত। চমক 
লাগিল যখন দেখিলাম শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় ও দিলীপকুমার বায় 
পণ্ডিচারী প্রয়াণ করিলেন। পরে দ্িলীপবাবুর লেখা “শ্রীঅরবিন্দ 
সন্দর্শনে” নামক প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দের যে মুর্তি অঙ্কিত দেখিলাম 
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তাহাতে হৃদয় মুগ্ধ হইল-_শ্রীঅরবিন্দের যোগ কি জানিবার ওংস্থক্য 
জন্মিল, শ্রঅরবিন্দের লেখাগুলি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ইহার 
ফলে যে সামান্য জ্ঞানোদয় হইয়াছে, এই পুস্তক হয়ত তাহার কিঞ্চিৎ 
পরিচয় দিবে । 

সাংবাদিকের জীবন গ্রহণ কথ্সিবার পব কয়েকটা পাজনীতিক 
আন্দোলনের অভিজ্ঞতা হইল। দেশের কিছু পরিচয় পাইলাম । 
নানধজাতির বিষ্বাৎ সম্বন্ধে কৌতৃহল জন্মিল। বিশ্বের রহস্য 
জানিবার গংস্থকা হইপ। কিন্তু নানারপ বই ও লেখা পড়িয়াও 
কুলকিনারা পাইতাম না। 'এমন সময়ে আমাব এক বন্ধুর 
অন্তগ্রহে “আযো”র প্রথম খণ্ড হাতে আসিল। তাহাতে 1919 
[)15176 পড়িয়া বিশ্মষে স্তব্ধ হইলাম-_এবপ উদার দৃষ্টি, অকাট্য 
যুক্তি, জ্ঞানের বিশালত। ত কোথায৭ পাই নাই। কম্েকখণ্ড 
“আয্য” পড়ি এনে হইল যেন নৃতন জন্ম হইল-_-এতিন যে 
ডাব ও ধারণর মপো ছিলাম তাহা একেবারে বদ্লইন্না গেল! 
জীবন-বহন্তের সন্ধান পাইলাম, মহান-জীবনেৰ আশঙ।স পাইলাম, 
বিশ্বের ও প্রন্ের স্বরূপের বিষম্ষে প্রভতীতি জশ্ষিল। বুঝিলাম 
শ্রীঅববিশ' রাজশীতিক্ষেত্র ত্যাগ করিরা কি মহান ব্রতে ব্রতী 
হইয়াহেন। 141 1)1%17)৬-এ শ্রাঅরবিন্দের দিবাযোগের মে 
খশনিক ব্যাখ্যা, আছে, জীবনে ও জগতে সমন্বয় স্থাপনের 
যে ইঙ্গিত আছে তাহা পড়িয়া শ্রা্মরবিন্দের সেই অপূর্ব আদর্শের 
সম্যক পরিচয় পাওয়া শায়। সখের বিষয় 14170 1)15100 শীঘ্বই 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে । 

শ্রীঅরবিন্দের আদর্শের সহজ কথায় কিছু ইঙ্গিত পাওয়া! যাইবে 
শ্রীযুক্ত দ্রিলীপকুমার রাষের “ত্তীর্ঘস্কর” পুস্তকের শ্রীঅরবিন্দ-অধ্যায়ে। 
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আমি এই পুস্তক লিখিবাব সমঘে উহা প্রকাশিত হয নাই, কাজেই 
শ্রঅরবিন্দের যোগ সম্বন্ধে আলোচনা উহাৰ সহাবতা লইতে 
পাখি নাই। দ্িলীপবাবু বদই ভাগ্যবান ঘে তিনি শ্রীমববিন্দেব 
মুখে তাহার আদর্শে কথা শুনিবান স্থযোগ পাইমাছ্িলেন।* 
আব শ্খেব বিষয যে, তিনি এ কথাগুলি তখনই লিপিবদ্ধ 
কনিঘাছিলেন, যাহার জন্য আজ আমপা শ্রঅরবিন্দেৰক কথায় 
তাকাব “যাগপহশ্য জ'নিবার স্থযোগ পাইয়াছি। 

উহ পাঠ কবিখা বুঝা মাধ যে, কি উন্দেশ্টে শ্রঅরবিন্দ 
যোগ আশ্রণ কলিধাছিলেন ১ তাহান পব উপলদ্ধিন ফলে ভাহান কি 
অপন্দ অভিজ্ঞতা হইল | তীাহাব বথাগুপি কিছু কিছু উদ্ধৃত কবিবাব 
প্রলোঙন সণ্ধবণ কবিতি পাবিলাম না" 

আনাব নিজেনও এক সম ইচ্ছা হত যোগবাল জগং্টাকে 
মুহর্ভে দিই বদলে -_মানবপ্রক্তিটাকে লে সাশাই_জগতে মন্দ 
যা কিছু আছে, শোচশীষ যা বিছু আছে «এই দণ্ডে লুপ্প কবে 
দিই আমাণ সাধনবলে । ভামি গথম এসেছিলাম এখানে এই 
ধবণেব আকাজ্কা ও উদ্দেশ নিখে_ফ্দিও আনাব প্ডিচবিতে 
আসাব প্রধান কাধণ আমি এইখানে সাধন করবা আদেশ 
পেয়েছিলাম 1 *" 

“লেলে-কে * আমি তাই বলি যে যোগসাধনা ফরতে মান 
পাজি কিন্তু কম্মসাধনা ছেডে শব । দেশ ও কাব্য ছুই-ই আমি 
অত্যপ্ত ভালোবাসতাম 1: **" লেলে বাদি হ'ল, দিল আমাকে 


ধ্. দিীপলাবু পণ্ড বীণ্ত স্থ ভাবে যাইব ব কষেক বৎসর পুর্ব & অরবিন্দের 
অহিত সাক্গ ৎ করিয ছিলেন । 
1 ম্হারাস্রীয যো। ববোদায ইহণ'্র সহিত পীঅরবিষ্দব পরিচয় হয় | 
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দীক্ষা। কিছুদিন পবে আমাকে নিজেন অন্তনিদ্দেশ মেনেই চলতে 
বলে বিদাঘ শিল। আমি পঞ্ডিচেবি এসে পুর যোগসাধনায় বসলাম । 
কিন্ধ সাধনা কবতে কবতে আমাব দ্র্টিগর্গিই গেল বদলে। 
অণ্মি দেখলাম যে আমি এখনি এখশি এসব ববা সম্ভবপর 
ভাবতাম শুধু আমা অঙ্ঞানেব জনো? 

“দিলীপ-_অক্তান ? 

“হ্যা, কেন শা! আমি এই সতাটা তখন ভ্ঞানতাম না যে 
জগতে মান্তঘকে উদ্াব করতে হ'লে একজন মান্ুষেব পক্ষে 
বিশ্সমঙ্গান চবম সমাধানে পৌচ্নই যথেষ্ট নধবতা সে মাঙষ 
যশ কেন অনামাণ্ত ভোক না। শুণু নিজেই অমুহধলোকে পৌছুলেই 
হবে না বিশ্লমানবকেও হাতে হবে অমুতপাঙেব অধিকাবী। 
কিন্তু ভা জগ্জে াল৭ আগ্কুল হণ্ব। চাই । আসল সমশ্যাট। 
হল এখানে । শুধু উপবেব আলগো নামুন রাজি ভালেই হবে 
ন।_সে নামতেও পানে খেকে থেকে বিপ্ত ভাকে স্থপ্রতি্ঠিত 
কন|। যাবে না মদি শিচের আধাব - গ্রহীতা আধার ধাবণ কপতে 
না পাদ্র। এ বিগ্রজ্গণ্বে ছুর্দেবেব বোনো আশ সমাধান 
বা মছে।ঘ ইষব চম্তবাপ কবে বাহলে দেপনা অপগ্থব। ইঠিহাপের 
পানা পাতা এ-কথাণ সাক্ষ্য মিলবে । 

“দিপীপ-_তাহ'পে আপনি সাধনা করছেন কিসেব জন্তে? 
নিজেন মুক্তি বাসিদ্বিব জন্যে? 

“ন| | তাভলে মামা এত সময লাগত না। "আমি 
চাই উপ্দধতব লোকের এমন কোনে। আলো এ জগতে আনতে, 
এমন কোনো শক্তি এ গানে সঞ্ঘি কবতে-যাব কলে যানবপ্ররুতির 
মধ্যে হবে একটা খুব বড নকমেব অদলবদল, ওলটপালট " 
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' এমন কোনে! দিব্যশক্তি যা এ-পধ্যস্ত পৃথিবীতে প্রকাশ্ঠভাবে 
সক্রিয় হয় নি।” 

এই হৃদযগ্রান্ঠী কথোপকথনের কিষদংশ মাত্র উদ্ধৃত করা 
হইল-_সমস্তটা পাঠ না কবিলে কেহ তুপ্‌ হইবেন না। ইহাতে 
শ্রীঅরবিন্দেন আদর্শের ইঙ্গিত পাওদা গিষাছে। আদর্শোপলন্ধি 
সঙ্কঙ্গে তাভাব কি আট বিশ্বাস! তিনি বলেন, “আমি নিশ্চিত 
জানি যে অতিমানস--সত্া, তার আবিাবও যথাসময়ে হবেই 
হবে। -আমাব বিশ্বাস ও ইচ্ছা বলে যে এযুগেই ঘটবে 
এ-অঘটন | .... এই অতিমানস শন্তি নিজেনু পথ নিজে ক'বে নিতে 
পাবে যদি সে একবার নামতে পানে-অর্থাৎ যদ্দি পাখিব চেতনা 
তাকে একবার ধারণ কনে পারে ।” 

দিলীপঞুমান জিজ্ঞাসা কবেন এ-শক্কিব কাজ কি মুষ্টিমেয় 
জনক্য়েকের ওপব, ন1] অনেকের ওপব। উত্তবে হ্ীঅণবিন্দ বলেন, 
পুর্ণমোগ যদি আমার মতন দভুএকজনেব জন্যে হ'ত, তাহ'লে 
তার মুল্যও হ'ত খব কম, কেনন| আগি তে। "মাব এই 
বাস্তবজীবনকে ছাড়তে চাইছি ন।-_চাইছি তার একটা আমূল 
গভীর পরিবর্তন | 

“পিশীপ- কিন্ত, এ-পবিবর্ধনের জন্যে আপনাব পরবতীদেব 
আপনাৰ মতন অমানুষিক সাধণ্। করতে হবে নাতো? 

“শীঅপবিন্দ হাসলেন : “না । আর করতে হবে না বলেই 
আমি বলেছিলাম অনেকদিন গাগে যে আমার যোগ শুধু আমার 
জন্যে নয়_সব মানুষের জন্তে। যাকে অচিন বনের মধ্যে দিষে 
প্রথম পথ কেটে চলতে হয তাকে অনেক ছুঃখই সইতে হয় 
পরবন্তীদের পথ স্থগম করতে ।” 
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কি অভিনব সাধনা তিনি ৩০ বৎসবকাল পণ্ডিচাবীতে 
আছেন। তাব সাধনা মানব-প্ররুূতিব কি অভিনব পরিবর্তন 
হওযাব সম্ভাবনা, যাহাতে মানব-সভ্যত। নৃতন ৰূপ পবিগ্রহ করিবে । 
কেন এ পবিবর্কন ম্বশ্যশ্তাবী তিনি তাহা বিশদাবে সাত 
বত্পব “আধোশ্ব লেখাষ বুঝাইর্মীছেন। আমি এই পুস্তকে 
তাহান কিছু আভাস দিতে চেষ্টা কবিযাছি, সফল হইখাছি কি না 
পাঠকবগ বিচাব কবিবেন। শ্রীঅরবিন্দ অতিমানস পন্ডি, সঙ্গন্ধে 
বিডিন্ন পশ্তকে যাহা লিখিযাছেন তাভাও উলেখ কবিযাছি, কিন্তু 
তাহাব পবিচম দিতে অন্মম। যোগেব কোন আঠিজ্ঞতাই আমার 
নাই । শ্লীঅববিন্দকে আশ্রয় ববিয়া হযত কিছু পিখিতে সম্থ 
হইযাছি। আমাব শিজের শক্তিতে এ কাধা পক্গর গিবিলজ্মনের 
গ্তায অভাবনীয। 

শঅববিন্দেব জীবনেব সাক্গাৎ পরিচয« আমান কিছুই নাই । 
যাহাবা ববোদায তাহাকে দেখিয়ািলেন, বাছশীতিক্ষেত্রে ভাতার 
সহকম্মী ছিলেন এবং সর্ধধোপবি ধাঁহাবা বপিনে গেলে 5৫ বৎসব 
যাবৎ বিচ্ছিন্নভাবে তীহাব সঙ্গে আছেন ঠভাহারা ইন্। কবিলে 
অনেক কিছু লিখিতে পারেন। আমি তাহান জীবণকাঠিশীর 
জন্য বিশেষভাবে শীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ ঘেম ও দী?ণজ্দ্বনার বায়েব 
পুস্তকদ্যেব সাভায্য লইযাছি। শ্রয়ু্” বাবীশ্ুকুমাব ঘোষের 
নানা লেখাব মধা ভইতেও কিছু তথ্য পাউনাছি 1 ঘটপশব বিষয়ে 
কিছু কিছু ভুল থাকিব।প্ন কথা , বথা, লেখাব পব বাধন্দকমারের 
আম্মজীবনীতে দেখিলাম যে তাহার জন্ম সাগববঙ্ষে নহে-_ 
লগুনের নবউড অঞ্চলে । 

ইঅরবিন্দের জীবনী লিখিবার স্পর্ধা অপ্মার নাই-স্থধু 
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' উপলব্ধির আনন্দে আমি দেশবাসীকে তাহাব জীবন ও তোগের 
কিছু পবিচয় দিতে চাহিযাছি, তাহার বিনাট সঙাব একটু আাস 
দিতে চাহিধাছি, কাবণ তাহাব সম্বন্ধে জনসাধাধশেব মনে দারুণ 
হ্যাপী বহিযাছে। তাহাণ আদর্শ প্রচাব কবা আমাব উদ্দেশ্য 
নতে- সে আদ্শ প্রচাবেব অপেক্ষা বাখে না, কাবণ তাহা 
ব্বয*সিদ্ধ। আব তিনিও আজন্ম আন্ম প্রচাববিবোধী । আমানই ব। 
কি প্ষমতা মে তাশ্াবে প্রচাব কনিব/ তবু হ্বাদযে একটা আশা যে, 
তিনি মে-দোশ জন্মগহণ বপিখাছেন সেই দেশেব লোক তাহাকে 
ভাল কবিঘা চি১ক, উপলদ্ধি ককক কি বিবাট সন্তা তাহাদেৰ 
মধো বিবাঙ্গ কবিতেছেন, শাহাব সাশনাষ আমাদের চনম সার্থকল 
লাঙ কবিব।খ সম্ভবনা। আর9 জাশা হয যে, এ্রঅববিন্দেব 
অনুপম লেখাগুলি মাশোচনা ও ৬পশদ্ধি করিবার জগ্য .দশেব স্দত্র 
পাঠক-গোর্টা গঠিত হহবে ণব* পাঁযোগেব আশ্রম গ্রহণ কবিবাব 
জন্য বাংলার সাঁধানণ পোকেবও ওতস্কা জন্মিবে। 

এই পুস্তকে আন্তজ্জীতি৭ বাঁজন”টি সঙ্গাঙ্দ কিছু আলোচন। 
আছে, কিন্তু তাহার পিছনে কোন বাজনতিক মন্নাদদ প্রচার 
কবিবাব উদ্দেশ নাই । বাঁজনীতি মান্সাষণ জীবনের বহিবঙ্গ এব, 
তাহা ন্যিত পব্বির্ভনশীল। শু তাহাতে মান্ষেব জীবন- 
আদশেল পবিচয় পাওয়া যায়। এই আদর্শ সঙ্ষ্ধে এঅববিন্দ ২৫ 
বসব পর্বে যাহা লিখিবাহিলেন তাহা'ব কিছু ইপ্চিত দিতে চেষ্টা 
কবিযাহ | অনুসন্কিংত্র পাঠক “আয্যে” প্রকাশিত 1১১১ ০)/104) 
01 49014] 1)৩৮10])100101 3 [058] 91 [018 00১015 পড়িযা 
তাহাব প্ররুষ্ট পবিচষ পাইবেন । দীর্ঘকাল পূর্বে শ্রঅববিন্দ মান ব- 
জাতির ভাবী বিবর্তন সম্বন্ধে যাহা লিগ্খযাছিলেন, আজ আমবা 
১৭ 


চক্ষেবংসম্মুখে তাহা ঘটিতে দেখিতেছি। বর্তমানে ইযুরোপে আবাৰ 
মহাযুদ্ধ তাবস্ত হইযাছে , আশা হয ইহার অবপানে মানব-আদর্শের 
অভিনব পাঁধবর্তন হইবে, শ্রাযধম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং মানব- 
জাতি এক্যেব সঞ্ধান পাইবে । 

এই পুস্তক লেখায এবং ইহাব স্ুষ্ট বপ দিতে ধাহাবা সাভাষ্য 
কবিখাছেন ও উৎসাহ দিষাছেন, তাহাদেব প্রীতির প্রতিদানে লৌকিক 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অশোভন দেখায। 


কলিকাতা, 
আহিন, ১:৪১ | প্রমোদকুমার সেন 
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বিষয় সুচী 
জীবন-কাহিনী : 


বালে প্রবাসে জ্ঞানার্জন 
বোদায় শক্ষাত্রত 

বাংলার কম্মক্ষেত্রে 

ভারতের জাশীয় নেতারূপে 
রাজরোষের প্রকোপে কাবাগারে 
কারাগাবে ভগবদদশন 

বাংলা তাযাগেব পূর্ষে কয়েক মাস 
পপ্তিচারী প্রস্থান 

প্ডিচাথী যোগাশ্রমে 


যোগ : 


ভাগবত জ্গীবনেন আদর্শ 
থাষ্টিগ্রম বতস্য 

কয়েকটা চিবন্তন সমস্য! 
তপন্যা-কষ্ট জগৎ 
পূর্ণযোগেব ভিত্তি 

ভাগবত শ্ির বিকাশ 
জগন্মাতার লীল! 

সভ্যত1 বিবর্তনের ধারা 
দিব্য-মান্ব জাঠিব সম্ভাবন! 
অরবিন্দ-রবীন্দ্র স্দর্শন 
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প্রথম অধ্যায় 


বাল্যে প্রবাসে জ্ঞানাজ্জন 


শ্রঅববিন্দেব জীবন, ভাহার অসামান্য প্রতিভা, তাহার দেবতুল্য 
চরিত্র, তাহাব ঈশ্বরাপ্বেষণা বাস্তবিক অতীব বিম্মযকর | এমন একটা 
আশ্চযা জীবন সচরাচর দেখা যা না। একদিকে গভীর পাঙিতা, 
অনাধাধণ 'প্রতিভা, বিরাট বাক্তিত্ব_-অপবদিকে তাহার জীবনের 
অত্যাশ্য্য বিবর্তন, যাহার প্রথম বিকাশ দেশমাতকার সেবাষ, দেশকে 
স্বাবীন করিবান গ্রচেষ্টায, এবং ঘাহাব পরিণতি ভগবানের পূর্ণ 
উপলব্ধি ও খানঝ্ধীবনের দিব্যবপাস্থরের অভিনব সাধনায়-__এক 
জীবনে এরূপ লীলাঁ-বৈচিত্র্য বোধ হয আর কাহারও মধ্যে দেখা 
যাধ নাই। কবি অববিন্দ, জ্ঞানী অরবিন্দ, শিক্ষা্ডরু অরবিন্দ, 
দেশপ্রেমিক অরবিন্দ, মানবপ্রেমিক অরবিন্দ, যোগাচাষা অরবিন্দ-_ 
তাহ'র বহুমুখী প্রতিভার যেকোন দিক হইতেহ তাহার জীবনী 
আলোচন। করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। 

এরূপ জীবনকাহিনী পৃর্ণভাবে বিবৃত কবিবার সময় আসে 
নাই । ভারত হয়ত শ্রীঅববিন্দেৰ মহব কতকটা উপলব্ধি করিয়াছে, 
কিন্কু প্রচীর-বিমুখ শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ পরিচম জগৎ এখনও পায় নাই। 
'তাহীর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিবার কাল এখনও জগতে আসে নাই। 
যাহারা গুণগ্রাহী তাহারা তীহার জীবনকথা আলোচনা করিয়! 
আনন্দলাভ করেন, এবং যাহারা সত্যই মানবপ্রেমিক তাহার! তাহার 
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ভাগবত সাধনা উপলব্ধি করিয়া সতোর সন্ধানে আলোক পান। 
আর ভারতবাসী আমরা, আমাদেব পক্ষে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান 
উপলব্ধি -_শ্রাঅরবিন্দের পূর্ণ পবিচয় পাইযা আমরা ভাবতের বৈশিষ্ট্য, 
ভারতের সাধনা, ভারতের ভাবী রূপান্তর, মানব-ইত্তিতাস বিবর্তনে 
ভারতের দান সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাই। 

আজ শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণযোগের সাধক, সাধন! দ্বার] দিব্জীবন 
লাভ করিয়াছেন; কিন্তু ভাবত প্রথমে দেখিযাছিল পগ্ডিতচুড়ামণি 
শ্রীঅববিন্দকে, এবং তাহার পবে দেখিযাছিল দেশশ্রেমিক, দেশ- 
মাতার পুজারী, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবর্তক, জাতীয়তার 
উদ্বোধনকারী, কম্মযোগী শ্রীঅরবিন্দেব শক্তি-উদ্ভাসিত মৃত্তি। বাল্যে 
ও কৈশোরে অরবিন্দকে ধাহারা দেখিযাছিলেন তাহারা বোধ হয় কল্পনা 
করিতে পারেন নাই যে, একদিন এই জ্ঞান-পস্থী, পণ্ডিতা গ্রগণ্য 
অরবিন্দ রাজনীতিক নেতারূপে, স্বাধীনতার ভেবী-নিনাদকারীরূপে 
ভারতকে চমকিত করিবেন। তীাহাবা কি করিযা কল্পনা করিতে 
পারিতেন যে, তরুণ কবি স্বপ্ন-বিলাস ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় 
দেশমাতাকে সেবা করিবার জন্য জীবনে রুদ্রকে বরণ করিবেন? 
আবার ধাহার রাজনীতিক নেতা অরবিন্দকে দেখিয়াছেন, তাহার 
বাণী শুনিয়া দেশের জ্খ সর্বস্ব ত্যাগ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন, 
তাহার প্রেরণায় জাতীয়তার প্রাবনে দেশকে সগ্ভীবিত করিয়াছেন, 
কাপুরুষতা ও ভগ্তামির মন্তকে খড্গাঘাত কবিয়াছেন, তাহার 
সাহচয্যে অশেষ ছুঃখ ক্লেশ বরণ করিয়াছেন, তাহারাই বা কি 
করিয়া কল্পনা করিতে পারিতেন যে, এই জাতীয়তার মন্ত্র! 
অরবিন্দ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া আবার স্বেচ্ছায় অন্য এক মহান্‌ ব্রত 
গ্রহণ করিবেন? 
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তাহার জীবনে যে এইরূপ পরিবর্তন ঘটিবে তাহা শ্ীঅরবিন্দও 
বোধ হয় প্রথমে জানিতেন না। একদিন যে দিব্যের সাধনায় তিনি 
মগ্ন হইবেন তাহার আভাস বোধ হয় যৌবনের প্রারস্তেও তিনি পান 
নাই। তিনি ভাবী জীবনে যে যোগী হইবেন, দিব্যমানবত্ব লাভ 
করিবেন তাহার ইঙ্জিত হয়ত পূর্ব্বে কেহই পান নাই। তাই আমরা 
তাহার জীবনের প্রারন্তে দেখি যেন তিনি সাধাবণ মানুষ, তবে 
অপূর্বৰ মেধাসম্পন্ন, পাগ্ডিত্যভূষিত, তাহার ব্/ক্তিত্ব আকর্ষণীয়, হৃদয় 
মানব-প্রেমে ভরপৃব-_মহাপ্ররুষদিগেব জীবনে সচরাচব যেরূপ 
অলৌকিকত্ব দেখা ষায় তাহার কোন নিদর্শনই নাই | 
কিন্তু তাহার জীবনের ৫শিষ্ট্য এই যে, সত্যকে পূর্ণভাবে 
জীবনে ফুটাইযা তোলার প্রেরণা কৈশোর হইতেই তাহাকে 
পরিচালিত কবিয়াচছ"। সত্য-লাভের প্রেরণায় তিনি লৌকিক 
জীবনের লাভক্ষতি কোনদিনই হিসাব করেন নাই। এই 
কারণেই তিনি ধন, মান বা যশের জন্য লালায়িত হন নাই, 
যে-কথ! রবীন্দ্রনাথ তাহার অন্নপম “অরবিন্দ রবীন্দ্ের লহ নমস্কার” 
কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন-_ 
“তোম! লাগি' নহে মান, 
নহে ধন, নহে সখ) কোনো ক্ষুদ্র ধান 
চাহ নাই, কোনে। ক্ষুদ্র কপা; ভিক্ষা লাগি' 
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি । আছ জাগি 
পরিপূর্ণতার তরে সর্বববাধাহীন,_-” 
কৈশোর ও যৌবনে শ্রীঅরবিন্দ, কখনও স্বেচ্ছায় কখনও 
বিড়ম্বনায়, কি দারুণ অভাব ও দৈহিক র্লেশ সহ্য করিয়াছেন তাহা 
খুর অল্প লোকই জানেন। এমন কি বিলাতে পড়িবর সময়ে তাহার 


৪ শ্ীঅরবিন্দ 


পিতার উদাসীনতার জন্য তাহাকে অনেক সময়ে অদ্ধাশনে কাটাইতে 
হইয়াছে । বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন যে, অনেকদিন এমন গিয়াছে 
যে তিনি ছু-একখানি স্যাণ্ডউইচ খাইয়াই দিন কাটাইয়াছেন, কিন্ত 
তাহার জন্ত অভিভূত হন নাই, সানন্দে পাঠাগারে পুস্তকরাশির 
মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়াছেন। 

শ্রীঅরবিন্দের পিতার জীবন বড়ই বিচিত্র । তাহার পিত। 
ডাঃ কৃষ্ণণন ঘোষ ই্ডিয়ান মেডিক্যাল সাভিসনুক্ত ছিলেন । তখনকাব 
দিনে মেডিক্যাল সাণ্ডিসের বিশেষ পদগৌরব ছিল, কিন্তু ডাঃ 
কষ্ধন তাহার উদার জদয়ের জন্যই বিখ্যাত। দরিদেের দুঃখে 
সর্বদাই তাহার দয় বিগলিত তইত, এবং এই কারণে তীহাব দানের 
কোন সীমা ছিল না। স্থৃতবাং সময়ে সময়ে তিনি যে প্রবাসী 
আত্মজদিগের কথা ভুলিয়া যাইতেন তাহাতে বিস্মিত ভইবার কারণ 
নাই। এমন হইয়াছে তিনি দীর্ঘকাল শ্রীঅরবিন্দ ও তাহার 
ভ্রাতদ্ধয়ের খরচপত্র পাঠ।ন নাই এবং তাহাদিগকে খণের পর খণ 
করিয়া দিন কাটাইতে হইয়াছে । কিন্ত এদিকে ডাঃ কৃষ্খধন কোন 
স্থান হইতে বদলি হইলে, তাহার সাহায্য-বঞ্চিত হইতে হইবে বলিয়া 
দরিপ্রগণ ক্রন্দন করিত-_এমনি ছিল তাহার বদাহিতা। 

পিতার এই ওঁদার্ধয শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রে বাল্যকাল হইতে 
পরিস্ফুট হইয়াছে । অপরদিকে তাহার মাতামহ খষি বাজনাবায়ণে 
দেবতুপ্য চরিত্রের কথ! ভারতখ্যাত। রাজনারায়ণের খ্যাতি শুধু 
তাহার মহত্বের জন্তা নহে, তাহার স্বদেশপ্রেম বাঙ্গালী হদযে 
তাহাকে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । ধর্ম-প্রতিষ্ঠী ও সমাজ-সংস্কার 
তাহার একমাত্র কীত্তি নহে, জাতীয় আন্দোলনের প্রবর্তক এবং 
ব্বদেশীর 'প্রতিষ্ঠাতাও তিনি । রাজনারায়শ্রে প্রতিভা, মহত্ব ও 
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খধিদৃষ্টি শ্রীঅববিন্দের মধ্যে পূর্ণভাবে বর্তাইযাছে। শ্রীযুক্ত দীনেন্্র- 
কুমাব রায় লিখিয়াছেন যে, রাজনারাযণেব মৃত্যুসংবাদ পাইয় 
শ্রঅববিন্দ (তখন তিনি বরোদায ছিলেন ) বলিবা উঠেন, প্হায, 
কি সর্বনাশ হইল 1” বাজনারায়ণের সহিত শ্রীঅববিন্দেব শুধু 
রক্তেব সম্বন্ধ নয়, নিবিভ আধ্যান্সিক যোগ ছিল অনুমান কবা৷ যায। 

ডাঃ কুষ্খখনেব মেজাজ ছিল খাঁটি সাহেবী। তাহার 
সাহেবীয়ানার ঝোঁক এত বেশী ছিল যে, তিনি-__বিনষকুমাব, 
মনোমোহন ও মরবিন্দ--তিন পুভ্রেব বিলাতে শিক্ষার ব্যবস্থা 
কবিলেন। শ্রীঅববিন্দের বয়ম যন সাঁত বংসর মাত্র, তখন তাহার 
পিতা সপবিবাবে বিলাত যান এব* সমুদবক্ষে ইংলগ্ডে জাহাজ 
পৌছিবাব পূর্বেই বাবীপ্দ্রকুমাবেব জন্ম হয । 

বাল্যকাল ভইতে বিলাতে শিক্গাব্যবস্তাব ভুইটী ধল 
শাঅববিন্দে জীবনে দেখা যায। প্রথম, শ্রীঅনবিন্দেন পাশ্চাত্য 
সঙ্যতার সহিত নিবিড পরিচয--যাহা তাহাব অদ্ঠত মনীযা- 
বিকাশে সহাযতা করিধাছে, এবং দ্বিতীয়, পাশ্চাত্য সভ্যতা? 
পাশ্চাত্যে জীবন-আদর্শেব খুঁত কি ও তাহাব তৃপনায় ভারত ও 
প্রাচ্য সভ্যতার বিশেষত্ব কোথায, তাহা নির্দাবণেব স্থমোগ। 
তাগাব জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতাব যে অপূর্ব সমন্বয় দেখিয়া 
আমবা বিস্মিত হই, তাহাব কারণই তভীাহ।ব বাল্যকাল হইতে 
বিলাতে শিক্ষা। -াব ইহাব ফলেই তিনি মানব জীবনকে 
সমগ্র-(বে দেখিবার, সকল প্রকাঁৰ সংস্কারমুক্ত কবিয়া মানব 
জীবনকে উর্ধে বিবর্তন কবিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। 
শ্রীঅববিন্দের দার্শনিক প্রতিভা পরিচয়ে আমব| বুঝিতে পারি 
যে, এই দীর্ঘ পাশ্চাত্য-প্রবাস তীহান দৃষ্টিকে শুধু উদাব ও 


৬ শ্রীঅরবিন্দ 


জ্ঞানকে ব্যাপক করে নাই, পরম্ত গভীব কবিযাছে, এবং এই 
কাবণেই তিনি ভাবতগপ্রতিভা-বিকাশে নৃতন আলোকের সন্ধান 
পাইযাছেন। 

দীর্ঘকাল বিলাত-প্রবাসেব ফলে, শুধু পাশ্চাত্যেব শিক্ষা্দীক্ষা, 
সভ্যতা ও মনীষার পরিচঘ নয, পাশ্চাত্যের বাজনীতি ও সমাজনীতি 
শ্রীঅববিন্ব পূর্ণভাবে আয়ত্ত কবিতে পারিয়াছিলেন। শুধু বুটেনের 
বাজনীতি নয়, পৃথিবীব প্রত্যেক দেশেব বাজনীতিক বিবর্তন 
সম্বন্ধে শ্রীঅববিন্দেব যে গভীর জ্ঞান দেখিযা আমবা মুগ্ধ হই, তাহ।ব 
কাবণও চৌদ্দ বসব যাবৎ পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা । এবপ 
অভিজ্ঞতা লাভেব স্থযোগ খুব কম লোকেব্ই জীবনে ঘটিযা থাকে । 

শ্রীঅরবিন্দেব বাজনীতিক প্রতিভা! প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্্র 
ঘোষ ইংবাজী *্প্রাঅববিন্দ-জীবনী”তে যে কথ। লিখিষাছেন, তাহ। 
বোঁধ হয অবান্তব হইবে না। শ্রীঅববিন্দেব জন্ম ১৮৭২ খুষ্টাব্দেব 
১৫ই আগষ্ট। এ বৎসবই ফরাসী-জান্নান যুদ্ধেব পরে ইউবোপে 
এক নূতন যুগেব আবস্ত, যাহার পরিণতি ১৯১৪ খুষ্টাব্দের 
মভাযুদ্ধে। * ইটালীর জাতী আন্দোলনেব প্রবর্তক জোসেফ 
মাত্‌সিনীব তিবোধান হয এ বৎসবে। জ্যোতিষবাবু স্মরণ 
কবাইয়াছেন যে, মাতসিন যেমন ইটালীর বা্গনীতিকে নৃতন 

** ১৯১৪ খৃষ্টাব্ধর আগষ্ট মাসে ইারোপীফ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয| এ 
মাসেই পণ্ডিচারী হইতে শ্রীঅরবিন্দ ইংর|জী মাসিক পত্র "আব্য” প্রকাশ করেন। 
পৃথিবীত দিবাজীবন স্থাপণেব পথ প্রদশন কব। «আয্য”র উদ্দেত্যু ছিল। 
পআধা”্ব কতকগ্লি প্রবন্ধ শীঅরবিন্দ মানবজাতিব বিবর্তনের যে হাত, 
কবিযাছিলেন, তাহা সার্থকতা! পরবার্জী কালে দেখা! গিষ।ছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের 


পবিষন্তন এবং মানবজাতির রাজনীতিক মৈণনীর প্রচেষ্টা সম্বন্ধ তিনি যব কণা 
লিখিযাছিলেন, আজ সেগুলিকে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া মনে হয । 


বাল্যে প্রবাসে জ্ঞানার্জন ৭ 


আদর্শে অন্ষপ্রাণিত কবিযাছিলেন, তেমনি শ্রীঅরবিন্দ ভারতের 
রাজনীতিক্ষেত্রে নৃতন ভাবেব বন্যা বহাইযাছিলেন। এপরঅববিন্দ 
মাত সিনীকে যে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন, তাতার পখিচয় ইংরাজী 
সাপ্তাহিক “কর্মযোগিন্*-এব লেখাষ পাশুযযা যাষ | 

শ্ীঅরবিন্দেৰ বিলাত-প্রবাসের কথা বিশেষ ভাবে জানা যায় 
না। তিনি নিজেব কথা খুব নম লোকের কাছেই বলিযাছেন, এবং 
এ পথান্থ তাহাব বালাজীবন স্ন্ধে কেহ কিছু লিখন নাই । তাহার 
জীবনী সঙ্গন্ধে ই"বাজটতে ধে ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে (আধা পার্রিশিং 
হাউপ কতৃক প্রকাশিত), তাভাতে জানা যায যে, তিনি প্রথমে 
মাঞ্চেটাবে এক ইংবাঁজ পরিবাবে থ।কিতেন এবং সেইখান্ই ভাহার 
শিক্ষাব আরন্ত। তিনি বাল্যেই ই“পাজী ও ফবাসী শাষ। উত্তমবপে 
শিখিযাছিলেন এবং পবে নিঙ্গেব চেষ্টাব ইটাশীঘ ও জাশম্মীন ভাষা 
এতদৃব আযন্ত করিযাছিলেন যে, এঁ দুই ভাষাৰ অমৃপ্য সম্পদ 
দ্রান্তে ও গ্যেটেব মভাকাব্যদ্ধযেব বসাস্বাদন কবিযাছিলেন। 

১৮৮৫ খুষ্টাব্ে, মাত্র তেব বৎসর বযসে, তিনি লগ্ুনেব সেণ্ট, 
পল্‌ স্কুলে ভন্তি ভন এবং পাঁচ বসব পবে কেগ্থি'জ বিশ্ববিদ্ভালয়েব 
প্রবেশিকা পৰীক্ষা বৃত্তি লাভ কবিযা কিংস কলেছে প্রবেশ 
লাভ কবেন। ছুই বংসব পবে তিনি কেন্িজেব “টাইপোজ” 
পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। গ্রীক ও লাতিন শামাদ্বয়ে 
তিনি এপ অলাধাবণ ন্যুৎপত্তি লা৬ করিঘাছিলেন যে, কেশ্বিজের 
পবীক্ষার পূর্বে সিভিল সাতিস পবীন্মাধ তিনি এঁ ছুই ভাষায় 
যত নম্বব পাইযাছিলেন তীহার পূর্বে আব কেহ তত নম্বর পান 
নাই । কাজেই অত অল্প বয়সে তাহাব অসামান্য প্রতিভায় শিক্ষক ও 
সতীর্থদের তাক্‌ লাগিযাছিল। 


৮ জীঅরবিন্দ 


১৮৯০ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ সিভিল সাভিস পরীক্ষা দেন এবং 
এ বৎসরই কেন্বিজে ভণ্তি হন। তাহার বয়স তখন ১৮ বৎসর 
মাত্র, কিন্তু সেই অল্প বয়সেই তিনি সিভিল লাভিসের ন্যায় 
দুরূহ পরীক্ষায় চতুর্থ স্বান অধিকার করেন। আবও আশ্চর্য্য 
এই যে, কেন্বিজে অধ্যযন করিবার পূর্ধেই তিনি গ্রীক ও লাতিন 
এই ছুইটী প্রাচীন ভাষায় এত পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন যে, 
সিভিল সাভিস পরীক্ষায় এ ছুই বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন । 

সিভিল সাঙিসে রুতিত্বেব সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ছুই বৎসর 
শিক্ষানবিশী করিবার পরেও, তিনি এক বিচিত্র কারণে ঘোডায় 
চড়ার পরীক্ষা দিলেন না। ফলে সিভিল সাভিসে তিনি চাকুরি 
পাইলেন না। শ্রীঅববিন্দের জীবনী সম্বন্ধে আধ্য পাব্রিশিং হাউস 
শ্রীঅরবিন্দ-অন্মোদিত যে ক্ষুদ্র ইংরেজী পুস্তিকা প্রকাশিত করিমাছে, 
তাহাতে ম্পঈভাবে লেখা আছে £_-)৪৮ 110 10 ০01 10 
5০815 91 17001019018 (100) 01100. 10 1)7696111 1)17709011 
80 010 7101110 63:%1011101101) 010. 83 91800911900 47077 


11) 1১০7*৬1০০,১ % 


* যাহার! মনে করেন যে 0োন দিন ঘোড়ায় চড়েন নাই বলিয়। শ্রীঅরবিন্ন 
ঘোড়|য় চডার পরীক্ষায় কৃতকাধা হইতে পারেন নাই, তাহারা এযুক্ত চাঁকতন্তর 
দত্ত (অবসরপ্রাপ্ত আই, সি, এস ) লিখিত নিয়্লিখিত ক।হিশী পাঠ করিয়া বুঝিবেন 
একেবারে অশভাত্ত ব্যাপারেও ইউঅরবিন্দ কিরপ দক্ষতা দেখাইতে পারেন। 
কাহিনীটা চারচন্ররের ভাষায় এই £-_ 

“্( বন্দুকটা ) প্রথমবার আওয়|জ করার সময় চোখ ছুটে বুজে এসেছিল, 
আর বন্দুকের ধাকায় উপেই পঃড়ে পিয়েছিলাম। হয়ত সকলেরই এই হয়--অর্থাৎ 
সাধারণ লোকের । একজনের হয় নাই, জানি। বহু কালের কথা, অরবিন্দ 
একদিন আমার ঠানার ( বোদ্বাই প্রেসিডেন্দীর একটা সঙ্ভতর ) বাড়ীতে (চারচন্ত্র 


বাল্যে প্রবাসে জ্ঞানার্জন ৯ 


এই সিভিল সান্ভিস পবীক্ষা লইযা শ্রীঅরবিন্দেব পরবর্তী 
জীবনে আব এক অভিনব ব্যাপাব ঘটিযাছিল। যে বৎসর তিনি 
এই পবীক্ষা উন্তীণ হন, সেই বসব বীচক্রফটু নামক এক 
ইংবাঙ্জগ যুবক কুতকাযা হন। ইঁযাবাপীয প্রাচীন ভাষাঘয়ে 
শ্রঅববিন্দ প্রথম স্থান অধিকার কবেন, আব বাঁচক্রফট হন দ্বিতীব। 
আঠার বংসব পবে আলিপুবের বোমার মামলায় দেখা গেল যে, 
শ্রীঅববিন্দ আসামীর কাঠগভাষ, আব বিচাবাকর আসনে বাঁচ- 
ফট । থ'হা হউক, বিচাবপতিিব স্থবিচাবে তাহাৰ মনীষী সতীর্থ 
সসম্মানে মুক্তিলাঁভ কবিলেন। 

যদি শ্রঅববিন্দ সিঙিল সাভিসে চাকুরি পাইতেন, তাহা 
হইলে হযত হাইাকার্টেব জজ বা বডলাটের সচিব হহঘা নানা 
খেতাবভূষিত হইতেন এব* এতদিনে মোটা পেন্সন লইযা 
হোমবাচোমবা মডারেট নেভা৭ হযত হইাতন। কিন্তু 
বিধির বিধানে পেন্সন ভোগ তাভাব তাগো নাহ। তাহার 
ভাগ্যে আছে €োক্গুককপে অবিরাধ কাধ্য-বিনিদ সাধণা। 


বোম্ব'ঈ প্রেসাডন্সীর নানাস্থ নে জজ্িযতি ও মা।জিছ্টেটগিরি করিয়াছন ) 
এস উপস্থিত হালন। সেদ্িশ ভয়ণক বুটি হচ্ছ বাহার যাওয ব সপায 
ছিল প।| তশমগ্না একটা ছে|ট বাইাফেল নিয় বাবান্দায আদ ল্বছিণ ম। 
অরবিন্দকে কেউ বল'লন, আহন ঘোষ সাহেব আমাপনিও একন। ঙিনি 
প্রথমে কিছুতেই রাজি হচ্ছিনন না কখনও বন্দুন্দ ভ7৩ করি গাই হত্যাদি 
নানা ওকব দেখাচ্ছিন্নন | আনব ও গাছণ্ডবান্টা। শো ক্লুক ধরণ্নন। 
সঘান্য একটু দেখিস দিতে হ'ল কি কর নিশশা কৰাত হয়। তারপর 
ব'রবার লক্ষাম্ভদ কবতে নাগালন। লক্ষা নি পাঁঁককে লাল দিই দেশ ই 
কার ছোট্ট মাগাটা। ওরকম লো কর ধোগপিদ্ধি হাল শা তকি তের 
আমার হবে 1” --প্পুরাণো কখা”। ৫৮৫৭ চটি 


১০ শ্রীঅরবিন্দ 


তাহার উদার দুষ্টি শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে নিবদ্ধ থাকিবে কি করিয়া ? 
তাহার শিক্ষা ও দীক্ষা নিজের প্রতিষ্ঠার জন্ত অর্জিত হয় নাই; 
তাহা হইমাছে জ্ঞানসম্পদের সমৃদ্ধি, বিশ্বমঙ্গলের, মানবজাতির 
ভাবী রূপান্তরের ভিত্তি। তাই কন্মজীবনে এমন অবস্থান্তর ঘটিল 
যে, যেন জ্ঞানমণ্ডলের একখণ্ড পরিক্রম করিা তিনি অপর খণ্ডে 
নিবি হইলেন । তিনি পাশ্চাত্যকে চিনিয়াছিলেন-_তাহার জ্ঞান- 
বিজ্ঞান, শিল্পকলা, রাজনীতি, সমাজনীতি সমস্ত আয়ত্ত করিয়াছিলেন, 
ইযুবোপের প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিযাছিলেন-_ এবার তাহার 
স্বদেশকে চিনিবার, জানিবার, স্বর্গাদপি গরীয়সীরূপে উপলব্ধি 
করিবাব, এবং সর্বস্ব ত্যাগ করি! তাহাকে সেব' করিবার স্থযোগ 
আসিল। 

দেশের ছেলে দেশে ফিরিলেন, কিগ্ত সাহেব হইযা আসিলেন 
নাঁ_-যদিও তিনি ম।তৃভাবায একটা কথাও বলিতে পারিতেন না। 
তখন তাহার পিতা পরলোকে, মাতার দেহ ও মন সুস্থ ছিল 
না, কিন্ত মাতামহ রাজনারাধণের প্রাণের আশা পূর্ণ করিয়া 
তিনি দেশমাতার ক্রোড়ে আমিলেন। তাহার আত্মীয়বর্গ দেখিলেন 
যে, বালক অরবিন্দ হইয়াছেন শাস্ত, সৌম্য, পাগ্ডিত্যের প্রতিমন্তি, 
প্রতিভাবান অরবিন্দ । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
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বিলাতে যখন শ্রীঅরবিন্দেব শিক্ষা সমাপ্ত হয় সেই সময় বরোদার 
গাকোয়াড * লগ্ডনে ছিলেন । শ্রীঅববিন্দ তাহাব সহিত সাক্ষাৎ 
করিলে গায়কোযাড তাতাকে ববোদ1 সিভিল সাভিসে নিযুক্ত 
করেন। প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজও তাহাকে কিছু কিছু 
কবিতে হইত। কিছুকাল এভাবে কা্দ কবিবার পর তিনি 
বরোদার শিক্ষাবিভাগে মোগদান করিষা লইলেন শিক্ষাব্রত। এই 
ব্রতের ছুইটী দিক ছিল। একদিকে তিনি ছাত্রদিগকে ইংবাজী- 
সাহিত্য শিক্ষাদান কবিতে লাগিলেন। যেমন কলিকাতার 
প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রগণ শ্রীঅববিন্দেব মধ্যমাগ্রক্ত সুপপ্ডিত 
মনোমোহনের 'অগাধ পাগ্ডিত্যেব পরিচয় পাইয়াছিল, তেমনি বরোদা 
কলেজের ছাত্রগণ শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাপনায় মুগ্ধ হইত। অপবপক্ষে 
স্থদূর বরোদায়, আত্মীয় স্বজনবিভীন নিঞ্জনতার শ্রীঅরবিন্দের নিজের 
জ্ঞানভাগ্ডার পরিপূর্ণ করিবাব চমৎকার স্থযোগ ঘটিল | 

বিলাতে থাকিবাব সমবেই তিনি প্রাচাবিগ্যার্ণবেব মহিম। 
কিছু আম্বাদন করিয়াছিলেন, তেব বৎসর বরোদার নিজ্জনতায় 
তিনি এই জ্ঞানসাগরে অমূল্য রত্বের সন্ধানে পূর্ণভাবে মগ্ন রহিলেন। 
দিনের পর দিন, রাতেব পর রাত তিনি ভারতীয় কাব্য, সাহিত্য, 


* ইনি ১৯৩৭ খ্ৃষ্টান্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পরলোকে গিয়ছেন। 
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দর্শনগ্রন্থবরাজি ও ধশ্মপুস্তকগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন । সংস্কৃত, 
বাংলা ও অপর কয়েকটা ভারতীয় ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি 
ভারতের সনাতন সত্বা উপলব্ধি করিলেন, বর্তমান যুগের ভারতেরও 
পরিচয় লইলেন। এদেশের লোক হইয়াও এতদিন যেন ছিলেন 
তিনি বিদেশী, এইবার হইলেন খাটি স্বদেশী । আমরা “আধ্য”র 
পাতাষ পাতায়, ছত্রে ছত্রে ভারতীয় দর্শনে তাহার পাগ্ডিতোর যে 
অভিব্যক্তি দেখিয়া মোহিত হই, তাহার প্রতিষ্ঠা তাহার বরোদায় 
দীর্ঘ সাধনার়। প্রাচীন ইয়ুরোপীঘ ভাষা সমূহে তাহার অগাধ 
পাগ্ডিতোর পরিচয ভারত পায় নাই, কিন্তু বেদ, উপনিষদ, গীতা 
প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থগুণি সম্বন্ধে তাহার প্রবন্ধরাজি 
ভারতের অমূল্য সম্পদ । “আধো” প্রকাশিত তাহার সব লেখাগুলি 
এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই, কিন্ধ সামান্য যে কয়েকখানি 
ছাপা হইয়াছে তাখা পাঠ করিয়া শুধু এদেশের নয়, বিদেশেরও 
স্থধীবুন্দ চমত্রুত হইয়াছেন ; 

শ্রীঅরবিন্দকে বাংলা শিখাইবার জন্য স্প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত 
দীনেন্দ্রকুমার রায় কয়েক বৎসর বরোদায় ছিলেন এবং সেই স্থযোগে 
তিনি শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞান-তপন্যা দেখিয়াছিলেন। দীনেন্দ্রকুমার 
“অবরবিন্দ-প্রসঙ্গ” নামক পুশকৈ এ সঙ্থন্ধে লিখিয়াছেন : “এমন অদ্ভুত 
পাঠান্গরাগ আমি আর দেখি নাই ।-....-অরবিন্দের পুস্তক কদাচিৎ 
“বুকপোরষ্টে, আমিত; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্যাকিং-বাক্সে বোঝাই হইয়া 
“রেল পার্শখেলে' পুন্তকগুলি ত; এমন পার্থেলে মাসে ছুই 
তিনবারও আসিত। অরবিন্দ সেই সকল কেতাব আট দশ দিনের 
মধ্যে পড়িয়া ফেলিতেন। আবার নৃতন নূতন পুস্তকের অর্ডার 
যাইত |” 
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আর একস্থলে দীনেন্দ্রকুমার লিখিযাছেন, “আমি যে সময়ে 
ববোদায় ছিলাম সে সময়েও অরবিন্দ অনেক টাকা বেতন পাইতেন । 
তিনি একা মান্রষ, বিলাসিতার সহিত তাহার পরিচম ছিল না) 
তথাপি মাসের শেষে তাহার ভাঙতে এক পয়সাও থাকিত না। 
অনেক সময় তাহাকে জনৈক বন্ধুর নিকট টাকা ধার কবিতে 
দেখিয়াছি ।৮ 

শ্রীঅববিন্দ বরোদার যে একটা বাসায় থাকিতেন (সরকার 
হইতে বন্দোবস্ত করা হইযাছিল ) তাহার নানা অস্থবিধা উল্লেখ 
করিয়া দীনেন্দ্রকুমাব লিখিয়াছেন, “এমন কদধা গৃহে নাস কবিতে 
অরবিন্দের বিন্দমাত্র আপত্তি বা কু! দেখি নাই । তিনি নির্বিকার 
চিত্তে দীর্ঘকাল সেই জীর্ণ গৃহে বাস কবিযাছিলেন । অরবিন্দ রাত্রি 
একটা পর্যন্ত দুঃসহ" 'মশক-দংশন উপেক্ষা করিয়া, টেবিলেব ধারে 
একথানি চেয়ারে 'বসিয়া, “জুয়েল ল্যাম্পে'র আলোকে সাহিত্যালোচনা 
কবিতেন। তাহাকে পুস্তকের উপর বদ্ধনৃষ্টি অবস্থায় একই ভ|বে 
ঘণ্টার পব ঘণ্টা ধরিয়া সেই স্থানে উপবিষ্ট দেখিতাম_ যোগনিমগ্ন 
তপন্বীর ন্যায় বাহাজ্ঞানশূন্য । ঘরে আগুন লাগিলেও বোধ হয় 
তাহার হু'স হইত না। তিনি এই ভাবে প্রতিদিন রাত্রি জাগরণ 
করিয়া ইয়ুরোপের নানা ভাষায় কত কাব্যগ্রগ্ঠ, উপন্যাস, ইতিহাস, 
দর্শন পাঠ করিতেন তাহার সংখ্যা ছিল না। অববিন্দের পাঠাগারে 
ইযুরোপের নানা ভাষাঞ গ্রন্থ স্তপীরুত ছিল। ফরাসী, জান্মান, 
রাশিয়ান, ইংরাজী, গ্রীক, লাতিন, প্রভৃতি কত ভাষার কত 
রকমের পুস্তক, তাহার পরিচয় আমার জানা ছিল নাঁ। চসার হইতে 
স্থইন্বর্ণ পধ্যন্ত সকল ইংরাজ কবির কাব্যগ্রস্ত তাহার পাঠাগারে 
সঞ্চিত ছিল। অসংখ্য ইংরাজী উপন্যা আল্মারীতে, গৃহকোণে, 
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গ্িলট্রাঙ্কে পুপ্তীভূত ছিল। হোমারের ইলিযাদ, নান্তের মহাকাব্য, 
আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের গ্রস্থাবলী 
সমস্তই অরবিন্দের পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল ।” 

ইহাতেই বুঝা যায ষে, শ্রীঅরবিন্দ শুধু ভারতীয় শান্ত, দর্শন, 
কাব্যাদি পাঠে নিমগ্ন ছিলেন না, তিনি আধুনিক ইয়ুরোগীয় সাহিত্য, 
কাবা এবং দর্শনেরও সমানভাবে চচ্চা করিতেন। শ্রীঅরবিন্দ 
জন্মকবি-_-চৌদ্দ বসর বয়সে লেখা! তাহার একটা ইংরাজী কবিতা 
প্রকাশিত হইযাছে। বরোদ! প্রবাসে শ্রীঅরবিন্দের কাব্াচচ্চার 
বিশেষ স্থৃবিধা হইয়াছিল। দীনেন্দ্কুমার লিখিযাছেন যে, এক সময়ে 
শ্রীঅরবিন্দ মহাভারতের এক একটী উপাখ্যান অবলম্বন করিষা 
ইংরাজীর নানা ছন্দে কবিতা লিখিতেন। তীহাব এই কবিতাগুলি 
প্রকাশিত হয় নাই। ইংনাজি “কশ্মযোগিনে” তাহার যে কয়েকটা 
কবিতা প্রকাশিত হইযাছিল (তাহার অধিকাংশ পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইয়াছে ), তাহা পাঠ করিষা আমরা তাহার কাব্যমাধুধ্য 
আশ্বাদন করিতে পারি । বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দ যখন গ্রেপ্তার 
হন, সেই সমযে খানাতল্লাসীর ফলে তাহার অনেকগুলি কবিতা 
নিশ্য়ই খোয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে তিনি “কারাকাহিনী”তে 
লিখিয়াছেন, “বাক্সের ভিতরে বাহিরে যত খাতা, চিঠি, কাগজ, 
কাগজেব টুক্রা, কবিতা, নাটক, পদ্য, গদ্য, প্রবন্ধ, অনবাদ যাহা 
পাঁওমা যায কিছুই এই সর্বগ্রাসী খানাতল্লাসীর কবল হইতে মুক্তি 
পা না।” এই প্রকারেই বোধ হয় তাহার বরোদায় সাহিত্যস্থটির 
অমূল্য রত্বগুলি লুপ হইযাছে। 

বরোদা-প্রবাসের পর শ্রীঅরবিন্দ বোধ হয় আর একাস্তিক 
ভাবে সাহিত্য-সেবায় মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। কিন্ত 
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পণগ্ডিচারীতে স্দীর্ধকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি আধুনিক 
দ্বেশী ও বিদেশী সাহিত্যের সহিত কি নিবিড় পরিচয় রাখিয়াছেন, 
তাহার অনুপম নিদশন শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার বায়কে লিখিত 
পত্রাবলীতে* পাওয়া যায়। ইহার" পূর্বেবে “আধ্যের বিভিন্ন 
সংখ্যায় তিনি সাহিত্যবিষয়ক কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কিন্ত 
যৌগিক সাধনার জন্য সাহিত্য-স্থষটিতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেন 
নাই । কাজেই বলা বায় যে, বরোদার তের বৎসরের প্রবাস 
তাহার সাহিত্য সাধনার স্ববর্ণ-যুগ । 

শ্রীঅরবিন্দের কবি প্রতিভা সম্গদ্ধে দীনেন্ত্কুমার-লিখিত 
এই কাহিনীটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দীনেন্দ্কুমার 
লিখিয়াছেন : “ন্বরগীঘ রমেশচন্দ্র দত্ত মহ।শয় উড়িষ্যা বিভাগের 
কমিশনারী ছাড়িবার কিছু পূর্বে কি পরে ঠিক আমার স্মরণ 
নাই--বোধ হয়' ১৮৯৯ খুষ্টান্দেরে শেষে, মহারাজের নিমন্ত্রণে 
বরোদায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। অরবিন্দের সহিত স্বর্গীয় দত্ত 
মহাশয়ের পূর্ব্বে আলাপ পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হইল না। 
কিন্তু তিনি অরবিন্দের কবি-প্রতিভার কথা পূর্বেই শুনিয়াছিলেন, 
বোধ হয় তাহার কিছু কিছু পরিচয়ও পাইয়াছিলেন। দত্ত মহাশয় 
তৎপূর্বেবে বিলাতে রামায়ণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত পদ্যান্বাদ 
প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অরবিন্দ রামাধণ ও মহাভারতের 
স্থান বিশেষের অন্তবাদ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি তাহা দেখিবার 
জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। বল! বাহুল্য, দত্ত মহাশয় ইংরাজী 
সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখক ছিলেন। তীহার ইংরাজী রচনা 


* নামী” ও পনুর্ষামুরখখীপতে কয়েকথানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে । 


১৬ শ্ীঅরবিন 


অনেক প্রসিদ্ধ ইংবাজ লেখকের রচন1 অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল, এবং 
গদ্য, পদ্য, উপন্যাসে, কাব্যে তাহার সমন কলম চলিত। 
স্ৃতরাং দত্ত মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অরবিন্দের কবিতাগ্তলি 
দেখিতে চাহিলে, অরবিন্দ কিঞ্চিৎ কুষ্ঠিতভাবেই তাহাকে তাহা 
দেখাইয়াছিলেন। অরবিন্দের কবিতাগুলি পাঠ করিয়া গুণগ্রাহী 
দত্ত মহাশয় এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি বলিয়াছিলেন, “তোমার 
এই সব কবিতা দেখিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের অন্তবার্দে আমি 
কেন পগুশ্রম করিয়াছি ভাবিয়া ছুঃখ হইতেছে । তোমার এই 
কবিতাগ্ডলি আগে দেখিলে আমি আমার লেখা কখনই ছাপাইতাম 
না। এখন মনে হইতেছে, আমি ছেলেখেল। করিয়াছি ।” অথচ 
দত্ত মহাশয়ের সেই রামায়ণ ও মহাভারতের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনায় 
ইংলগ্ডের সাপ্ঠাহিক ও মাসিকের সন্ত পুর্ণ হইয়াছিল ।” 

অতঃপর দীনেন্্কুমার লিখিতেছেন, “দত্ত মহাশয়ের এই 
প্রশংসাতেও অরবিন্দকে কিছুমাত্র হষোংফুল্ল দেখি নাই। সুখে 
দুঃখে, বিপদে সম্পদে, নিন্দা প্রশংসা অরবিন্দ চিরদিন সমান 
নিব্বিকার |” শ্রীঅরবিন্দের এই যশোবিমুখতার জন্যই তাহার অপূর্ব 
সাহিত্যস্থটি জনসাধারণের অগোচরে রহিষা গিঘাছে। গুলির 
অবস্থা হইয়াছে যেন-_ 

“থে ফুল ফুটিল বারেক কুঞ্ "পরে 
ঝ"রে গেল মরে গেল সে চিরতরে 1” 

সত্যই খানাতল্লাসীর ঝড়ো হাওয়ায সেই সাহিত্য-কুস্থঘগ্ডুলি অনন্ত 
মিলাইয়! গিয়াছে ! | 

দীনেন্্রকুমার জ্ঞান-তপন্বী অরবিন্দের যুগ্িটী বড় সুন্দররূপে 
ফুটাইয়াছেন। যাহারা রাজনীতিক নেতা বা যোগী অরবিন্দের মৃগ্টি 
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দেখিয়াছেন, তাহাদের নিকট তাহার জ্ঞান-তপস্তারত এই মৃত্তি বড়ই 
মধুর লাগিবে। সহ্য বিলাত-প্রত্যাগত শ্রাঅরবিন্দকে প্রথম দর্শন 
করিয়া দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন £-_ 

“অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতে বড়ই নিরাশ হইয়াছিলাম। 
তখন কে ভাবিয়াছিল যে, পাষে শুড়ওয়ালা সেকেলে নাগবা 
জুতা, পরিধানে আহ.মাদাবাদ মিলের বিশ্রী পাড়ওয়ালা মোটা! 
খাদি, গায়ে ত্বাটা মেরজাই, মাথা লঙ্বাঁলম্বা গ্রীবাবিলদ্থিত 
বাব্বীকাটা পাতলা! চুল, মধ্যে চেরা সিখি, মুখে অল্প অল্প 
বসন্তের দাগ, চক্ষতে কোমলতাপূর্ণ স্বপ্রময় ভাব, শ্বামবর্ণ, 
্মীণদেহধারী এই যুবক ইতরাজী, ফবাসী, লাতিন, গ্রীকের সজীব 
ফোষাবা শ্রামান্‌ অববিন্দ ঘোষ। দেওঘরের পাহাড় দেখাইয়া 
যদি কেহ ধলিত “এ হিমালয়” তাহা হইলেও বোধ হয় ততদূর 
বিস্মিত ও হতাশ হইতাম না! যাহা হউক, ছুই একদিনের 
বাবহারেই বুঝিলাম অরবিন্দের হৃদয়ে পৃথিবীর হীনতা ও কলুষতা 
নাই । তাহার হামি শিশুর মত সরল, তরল ও স্থকোমল। 
ইদয়ের অটল সঙ্কল্প গুষ্টপ্রান্তে আত্মপ্রকাশ করিলেও, মানবছুঃথে 
আত্মবিসঙ্জনের দেবছুর্লভ আকার্জ1! ভিন্ন সে হৃদয়ে পাথিব 
উচ্চাভিলাষের বা মন্ুস্যস্থলভ স্বার্পরত/র লেশমাত্র নাই 1....-- 
দিবারাত্র একত্র বাস করিয়া ক্রমে যতই অরবিন্দের হৃদয়ের পরিচয় 
পাইতে লাগিলাম, ততই বুঝিতে পারিলাম, অরবিন্দ এ পৃথিবীর 
মানুষ নহেন, অরবিন্দ শাপভ্র্ই দেবত1।” 

১৮৯৮ থুষ্টাব্ধে শীততির প্রারস্তে দীনেন্ত্রকুমার, শ্রীঅরবিন্দের 
মাতুল স্বীয় যোগীন্দ্রনাথ বন্থর ( খষি রাজনারায়ণের জোষ্ঠ পুত্র) 


অন্রোধে তাহাকে বাংল শিখাইবার জন্য বরোদায় যান। ১৯১৮ 
৯২ 


১৮ শ্রঅরবিন্দ 


খৃষ্টাব্দে ৮হরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত “সাহিত্য” পত্রিকায় 
দ্বীনেন্জকুমারের “অরবিন্দ-প্রসঙ্গ” প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ খুষ্টাব্বেই 
_-বাংলা ও ভারত তাহাকে চিনিবার বহু পুর্বে দীনেন্্রকুমার 
বুঝিয়াছিলেন শ্রাঅরবিন্দ পৃথিবীর মানুষ নহেন। উক্ত পুসুকে 
দীনেন্্কুমার শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রের কয়েকটা খুঁটিনাটি ঘটনার 
উল্লেখ করিয়া তীশার অপূর্ব উদ্দাবতা৷ ও মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন । 
শ্রীঅরবিন্দ বাংলার কর্মক্ষেত্রে আসিলে বহুলোকও সে পরিচয় 
পাইয়াছেন। 

দীনেন্্কুমারের পুস্তক পাঠে আমরা জানিতে পারি শ্রীঅরবিন্দ 
মাতা ও ভগিনীকে (শ্রিযুক্তা সরোজিনী ঘোষ ) নিয়মিত টাকা 
পাঠাইতেন, আত্মীয়স্বজনদিগেব সহিত মাঝে মাঝে পত্র ব্যবহার 
কবিতেন, কিন্তু তাহাদের সহিত বিশেষ . মাখামাখি ছিল না। 
শ্রীঅরবিন্দের এক কাকা ভাগলপুরে ছিলেন, শ্লীঅববিন্দ একবার 
তাহার নিকট গিযাছিলেন। জোষ্ঠ ভ্রাতৃদ্ধযের সহিত তীহার বিশেষ 
সংশ্ব ছিল না। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়কুমার কুচবিহারের 
রাজদরবাবে চাকুরী করিতেন এবং মধ্যম সহোদর ছাত্রপ্রিষ 
মনোমোহন কলিকাতার প্রেসিডেন্সপী কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক 
ছিলেন। বিনয়কুমার এখনও জীবিত আছেন, মনামোহন পরলোকে 
গিয়াছেন। কনিষ্ঠ বারীন্দ্ক্মারের লেখায জানা যাষ যে, তিনি 
কয়েকবার বরোদায় গিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দে বিবাহ হইলে 
তাহাব পত্বী ও ভগিনী মাঝে মাঝে বরোদায় থাকিতেন | দীনেন্ত্র- 
কুমার লিখিয়াছেন যে, মাতুলবংশের আত্মীয়ম্বজনের সহিত: 
শ্রীঅরবিন্দের অনেকটা আস্তরিক নৈকট্য ছিল। শ্রাীঅরবিন্দ মাতার 
সহিত অতি অল্লকাল বাস করিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু 
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দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন, “মায়ের প্রতি অরবিন্দের অসাধারণ 
ভক্তির পরিচয়ে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।” 

শীঅবুবিন্দ কোনদিনই সংসারে লিগ্ত হন নাই। তাহার 
সহধন্মিণীকে তিনি সাধনার সাথী বলিয্প মনে করিতেন। বরোদায় 
থাকিবার সময়ে তাহার বিবাহ হয়। তাহার সহধশ্মিণী, মুণালিনী, 
ছিলেন ভৃপালচন্দ্র বস্থুর কণ্ঠা। ভূপালবাবু বঙ্গীয় কৃষিবিভাগে 
উচ্চপদে কাষ্য করিতেন । তাহার ন্যায় সরল, অমায়িক, উদীপ- 
হৃদয়, বিছ্যান্থরাগী লোক খুব কম দেখ যায়।* শেষ জীবনে তিনি 
রাচি থাকিতেন এবং কয়েকবার শ্রাঅরবিন্দকে দর্শন করিতে 
পণ্ডিচারী গিয়াছিলেন । 

দীনেন্দ্রকুমারের পুস্তকপাঠে আমরা জানিতে পারি শাঅরবিন্ব 
সাংসারিক ব্যাপারে কিরূপ উদাসীন ছিলেন। পরিজনদিগের শত 
ক্রুটাতেও কখনই তাহার ধৈধ্যচ্যুতি হইত না । মানুষের দোষত্রটাতে 
'উদাধ্যের হাসি হাসাই শ্রাঅরবিন্দের চিরকালের স্বভাব। নিজের 
ব্যাপারে তিনি কিরূপ উদাসীন ছিলেন তাহার ইঙ্গিত আমরা 
পূর্বেই পাইয়াছি। দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন, “অরবিন্দ বলিতেন, 
নিজের কথা যত কম প্রকাশ করা যায় ততই ভাল । এই জন্যই 
বোধ হয় তিনি কথাও কম বলিতেন।” অশনে, বসনে, ব্যবহারে 
কোন দিনই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন নাই, নিজের বলিয়া 
কোন জিনিষের বাসনাও কোনদিন তাহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই । 

অথচ বরোদায় তিনি যে বেতন পাইতেন (প্রায় সহ 
মুদ্রা) তাহাতে একক জীবনে যথেষ্ট বিলাসিতা করিতে পারিতেন। 


* ভূপালব বু পরলে।কে গমন করিবার কিছুকাল পূর্বেষ লেখকের একবার 
ঠাহার পরিচয় পাইবার সৌভাগ্য হুইয়াছিল। 


ও শ্রঅরবিন্দ 


কিন্ত বিলাসিতা দূরের কথা, তিনি জীবন যাপন করিতেন অতি 
সাধারণ ব্যক্তির ন্যায়। বাশুবপক্ষে তিনি সংসার ত্যাগ না করিয়াও 
আজীবন সন্ন্যাসী । দীনেন্দ্রকুমারের লেখায় আমরা তাহার সম্যক্‌ 
পরিচয় পাই | দীনেন্্কুমার দেখিয়াছেন-_ 

“অরবিন্দ কখনও সাজ-পোষাকের পক্ষপাতী ছিলেন না, 
বিলাসিতার সহিত তাহার পরিচয় ছিল না; এমন কি রাজদরবারে 
যাইবার সময়েও তাহাকে সাধারণ পরিচ্ছদ ত্যাগ করিতে দেখি 
নাই । মুল্যবান হ্বৃুতা, জাম! টাই, কলার, ফ্লানেল, পিনেন, 
পঞ্চাশ রকম আকারের কোট, হ্যাট, ক্যাপ--এ সকল তাহার 
কিছুই ছিল না। কোন দিন তাহাকে হ্যাট ব্যব্হাঁর করিতে দেখি 
নাই। যে ট্রপিগুলি এদেশে “পিরালী টুপি নামে সাধারণত 
পরিচিত, তিনি তাহাই ব্যবহার করিতেন । 

“তাহার শযাও তাহার পনিচ্ছদের ন্যায় 'শিতান্ত সাধারণ 
ও আড়ম্বরবিহীন ছিল। তিনি যে লৌহখট্রায় শয়ন করিতেন, 
ত্রিশ টাকা বেতনভোগী কেরাণীও সে খটায় শয়ন করা অগৌরবেঞ 
বিষয় মনে করে। কোমল ও স্থূল শধ্যায় শয়নে তিনি অভ্যন্ত 
ছিলেন না। বরোদা মরুসন্নিভিত স্থান বলিয়। সেখানে শীত গ্রীন্ম 
উভয়ই অতাস্ত প্রবল; "কিন্তু মাঘমাসের শতেও অববিন্দকে 
কোন দিন লেপ ব্যবহার করিতে দেখি নাই। “কম্বলবস্তঃ খলু 
ভাগ্যবস্তঃ-_-অরবিন্দ অল্প মূলোর সাধারণ কম্বলে লেপের অভাব 
পূণ করিতেন । পাঁচ সাত টাকা মূল্যের একখানি নীল আলোয়ান 
তাহার শীতবদ্থ ছিল। যতদিন তাহার সহিত একত্র বাস করিয়াছি, 
তাহাকে ব্রহ্মচধ্যনিরত, পরছুঃখকাতব্র, আত্মত্যাগী সন্ন্যানী ভিন্ন অন্য 
কিছু মনে হইত না; যেন জ্ঞানসঞ্য়ই তাহার জীবনের ব্রত। 


বরোদায় শিক্ষারত ২১ 


এই ব্রত উদযাপনের জগ্ত কশ্মকোলাহল মুখবিত সংসাবে থাকিয়াও 
যেন তিনি কঠোর তপন্যায় মগ্ন 1” 

মনে হয়, ভাবী জীবনে আরও কঠোর ক্লেশ ভোগ করিবেন 
বলিষাই যেন শ্রীঅরবিন্দ স্বেচ্ছা 'এই ছুঃখ-ব্রত বরণ করিয়া 
লইবাছিলেন, এবং এই কারণেই দশ বংসর পরে জেলে বাস করিবার 
সমথে অক্লানবদনে অসহনীঘ অবস্থাও বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। 

দীনেন্ত্কুমাব শ্রীঅববিন্দেব এই প্রচ্ছন্ন তপন্যা সম্বন্ধে আবও 
লিখিযাছেন :--“অববিন্দ অত্যন্ত অল্লাহ।বী ছিলেন। অল্লাহারী ও 
মিতাচাবী ছিলেন বলিযাই গুকতর মানসিক পরিশ্রমে৪ তাহার 
স্বাস্থ্য অক্ষু্ন ছিল। স্বস্তথ্োর দিকে তাহার লঙ্গাও ছিল। 
খ্াঘামে তাহার অন্তবাগ ছিল না, তবে প্রত্যহ সন্ধার পূর্বে 
পায একঘণ্ট1 বাবান্ধায দ্রুত পয়চাবী করিতেন। 

“অববিন্দেব একখানি “ভিক্টোবিয়া গডী ছিল। ঘোভাটা 
খুণ বড, কিন্তু চলনে গাধাব দাদা । চাবুকেও তাহাব গতিবৃদ্ধি 
হঠত না! গাড়ীখান যে কতকালের তাহা! কেহ বণিতে পারিত 
না। অববিন্দেব সকলই বিচিত্র! যেমন পোষাক পরিচ্ছদ, তেমনি 
গাড়ী, তেমনি বাডী! অথচ যে টাকা তাহার বাডীভাড়া লাগিত, 
সেই টাকাতে কলিকাতাতেও ভাল বাড়ী পাঁওধা ষায়। স*সাব- 
বিষয়ে উদাসীন ছিলেন বলিয়া বোধ হয সকলেই তাহাকে ঠকাইত। 
অর্থে ধাহাব মমতা নখ, ঠকিয়াও শাহাব অন্ততপ্ত হইবার 
অবকাশ নাই 1” 

বরোদার মহাবাজাব সহিত শ্রীঅরবিন্দের খুব হ্ৃগ্যতা ছিল, 
কিন্ত তিন নিজেব পদোন্নতিব জন্ত বা অন্য কাহারও চাকুবি 
বা স্ুুখস্থবিধা করিয়া দ্বার জন্য কখনও কোনরূপ চেষ্ঠা কবেন 


২২ শ্ীঅরবিদ্দ 


নাই। দীনেন্ত্রকুমার লিখিয়াছেন, “আমার মনে হইত, অরবিন্দকে 
মহারাজের কিছুই অদেয় ছিল না। আমি একদিন কথাপ্রসঙ্গে 
অরবিন্দকে বলিয়াছিলাম, “এখানে দেখিতেছি উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
অনেক, তাহাদেব মানসম্বমও অসাধারণ; আপনি একটু চেষ্টা 
করিলেই এইবপ মানসম্ত্রমের অধিকারী হইতে পারেন, কত লোক 
তেলেব ডাড লইয়া আপনার দরজায় ঘুরিয়া বেড়াষ! তাহা না 
কবিয়া, আপনি সন্তাস্ত সমাঙ্গের উপেক্ষা সঞ্চয করিয়া এভাবে 
একধারে পড়িষা আছেন কেন? অববিন্দ হাসিয়া বলিষাছিলেন, 
“মানসম্মম, ক্ষমতা, প্রতিপত্তিতেই যে সকলে স্থখ পার, এমন 
নহে; কতকগুলা স্বার্থপর যূর্ধেব তোষামোদে কি কোন আনন্দ 
পাওয়া যায়? কেবল মূর্খের তোষামোদ নহে, পণ্ডিতব্যক্তিব 
প্রাণখোলা প্রশংসাতেও অরবিন্দকে আনন্দে উৎফুল্ল হইতে 
দেখি নাই ।” 

দীনেন্্কুমার আরও লিখিয়াছেন, “মহারাজাও অরবিন্দকে 
চিনিতেন, তাহার মধ্যাদা বুঝিতেন। কুবিতেন ্রাহার স্থবিস্তীণ 
কর্মশালায় মাসিক দুইতিন হাজার টাকা বেতনের স্থলোদর 
কর্মচাবী অনেক আছেন, কিন্ত দ্বিতীয় অরবিন্দ সেখানে নাই ।” 

মহারাজা সম্বন্ধেও শ্রীঅরবিন্দের ধারণা অতি উচ্চ ছিল। 
পঅববিন্দ আমাকে বলিয়াছিলেন,” দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন, 
"বর্তমান মহারাজা একটা বিস্তীর্ণ সামাজ্যের শানসনদণ্ড পরিচালনের 
যোগ্যপাত্র। তাহার ন্যায় 'পলিটিসিযান” সমগ্র ভারতে ছুলভ |” 
সত্যই গায়কোয়াড় সমগ্র ভারতে কিরূপ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন 
তাহা তাহার মৃত্যুর পর ভাল করিয়া বুঝা গিয়াছে। ত্াহারই 
নীতির ফলে আজ ববোদা প্রগতিশীল দেশীয় বজ্যগুলির মধ্যে শ্রেষ্ট । 


বরোদায় শিক্ষাত্রত ২৩ 


অথচ শ্রীঅববিন্দ বাজকাধা কবিলেও কোনদিনই ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা বা আত্মসম্মান ক্ষুপ্ন হইতে দেন নাই। এ সম্বন্ধে 
দীনেন্্রকুমার লিখিযাছেন, “দেখিতাম, এক একদিন সকালে বা 
বিকালে এক একজন অস্ত্ধাবী তুককৃ-সোষাব 'লক্মীবিলাস' প্রাসাদ 
হইতে মহাবাজেব প্রাইভেট সেক্রেটাবীর পত্র লইযা অববিনের 
নিকট উপস্থিত হইত। প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাশয় কোন দিন 
লিখিতেন, আজ আপনি মহারাজেন সহিত “ডিনারে যোগদান 
কবিলে তিনি বডই আপ্যাধিত হইবেন ।” ন। হয় লিখিতেন, 
“মহাবাজেব সহিত অমুক সময একবার আপনার কি সাক্ষাতের 
অবসব হইবে ?-_ইত্যাদি। সমযেব অভাববশতঃ কখনও কখনও 
মহাবাজেব নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এমনও দেখিয়াছি । কত 
সন্ত্ান্ত বাক্তি মহাবাজেব সহিত একবাব সাক্ষাতের জগ্য মাসের 
পব মাস উমেদারী কবিধা বেডাইতেন, আব সামাগ্ত “স্কুল মাষ্টার? 
অববিন্দ মহাবাজের প্রসাদ অপেক্ষা কর্তবাকে অনেক অধিক মুণ্যবান 
মনে কবিতেন।” 

ববোদায কম্মজীবনে শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে সেটেল্মেণ্ট ও পরে 
রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু এরূপ কায্য তাহার প্ররুতির 
অনুকল নহে বলিয়াই বোধ হয় তিনি অধ্যাপকেব পদ গ্রহণ 
কবিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপন। কবিতেন 
এবং পবে কলেজেব -াইস্-প্রিন্সিপ্যাল হইয়াছিলেন। ববোধার 
ছাত্র-সমাজে তিনি একান্তিক ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। 
শিক্ষাবিভাগে কাব্য কবিলেও মহারাঙ্জা প্রাযই বাজকার্য্ে শ্রীঅববিন্দের 
পরামর্শ গ্রহণ কবিতেন, এবং তিনি বরোদ। ত্যাগ না করিলে 
বহুপূর্ধেই যে দেওয়ান হইতেন তাহা বেশ বুঝা যায়। সিভিল 
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সাভিসে চাকুরি না লইয়া তিনি যেমন কোন দিন ক্ষুব্ধ হন নাই, 
তেমনি তিনি দেশের আহ্বানে বিন! দ্বিধায় পদগৌরব ত্যাগ 
করিয়া দারিদ্র্কে বরণ করিয়াছিলেন । দেশের জন্য মহান্‌ ত্যাগের 
আদর্শ শ্রীঅরবিন্দই প্রথম দেখাইয়াছেন। 

অধ্যাপকরূপে শ্রীঅরবিন্দ যে শুধু ছাত্রসমাের শ্রদ্ধা অর্জন 
করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি বরোদায় অবস্থান কালে মারাঠা 
জাতির মধ্যে জাতীয় প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিলেন । তীহার 
প্রেরণায়ই মহারাষ্ট্রের সহিত বাংলার রাজনীতিক আদর্শের একা 
স্থাপিত হইয়াছিল। ব্যক্তিগত ভাবেও মহারাষ্্রকেশরী লোকমান্য 
তিলকের সহিত তাহার যে নিবিড় আদর্শগত ও প্রাণের যোগ 
হইয়াছিল এমন বোধ হয় আর কাহারও সহিত হয় নাই, এবং 
রাজনীতিক্ষেত্রে উভয়ের সহযোগিতা জাতীয় ইতিহাসে অক্ষয় 
হইয়! রহিয়াছে । 

শ্রীঅরবিন্দ যাহার তাহার সহিত মেলামেশা করিতে 
ভালবাসিতেন না, এই জন্যই বরোদার জনসাধারণ তাহাকে লইয়। 
হৈ চৈ করিবার স্থযোগ পায় নাই। অথচ সেখানে সকলেই 
তাহাকে জানিত এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত । দীনেন্দ্রকুমার 
লিখিয়াছেন যে, বরোদাঁয় যে ছুই চারিজনের সহিত শ্রীঅরবিন্দের 
বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তেমন বন্ধুত্ব পৃথিবীতে দুর্লভ। শ্রীঅরবিন্দ 
বাংলার ন্যায় যত্রপূর্বক মারাঠা ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং এ 
ভাষায় কথাবার্তী বলিতে পারিতেন। মারাঠা ভাষার অপভ্রংশ 
“মারি” ভাষা শিক্ষায় তাহার কত না আগ্রহ ছিল! 

এঁকাস্তিকতার সহিত তিনি বাংলাও শিখিয়াছিলেন, এবং 
এই কারণে বাল্যকালে বাংলার কিছুমাত্র জ্ছান না থাকায়ও পরে 
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নিপুণতার সহিত বাংল] লিখিয়াছেন_ যাহার পরিচয পাওয়া 
গিাছে তাহার “ধন্” সাপ্তাহিক-সম্পাদনে । তাহার দার্শনিক ও 
বাজনীতিক বাংলা লেখাগুলি শুধু গাভীধ্যপূর্ণ নয়, তাহাতে যথেষ্ট 
মধুর হান্তরসও পবিবেশণ করিয়াছেন। বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রতি 
শ্রঅববিন্দের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বলিতেন, বঙ্কিমচন্দ্র 
আমাদের অতীত ও বর্তমান ব্াযবধানের উপব স্থবর্ণ-সেতু । 
তিনি ইংরাজীতে একটী “সনেট” লিখিয়া বঙ্কিমের প্রতি অদ্ধার্থয 
নিবেদন কবিযাছিলেন। পরে “বন্দে মাতরম্‌্” সংবাদপত্রে বঙ্কিম 
সন্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন তাহাতে বঙ্কিম মহিমামপণ্ডিত 
তষ্টযাছেন। উহা! পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইযাছে। স্বামী 
বিবেকানন্দের বাংল। প্রবন্ধ গুলি পড়িঘা তিনি বড়ই আনন্দ পাইতেন 
এবং দ্রীনেন্দ্রকুমাঁরকে বলিয়াছিলেন, “ম্বাধীঙ্গীব ভাষায় মে প্রাণের 
মাড়া পাওয়া যায় , ভাষার ভাবের এরূপ ঝঙ্কাব, শক্তি ও তেজ অন্যত্র 
তর্লভ।” রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রস্থাবলীও তিনি পাঠ করিতেন এবং 
হানার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান্‌ ছিলেন। দীনেন্দ্রকুমাব শ্রীঅরবিন্দের 
জন্ত নিয়মিতভাবে কলিকাতা হইতে বাংলা পুস্তক আনাইতেন। 

দীনেন্দ্রকুমারের নিকট বাংলা শিখিয়াই তাহাব তৃপ্তি ছিল না, 
দীনেন্দকুমারকেও ফরাসী ও জান্মীন ভাষা শিখাইবার জন্য যথেষ্ট 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরিচিত ও সহকম্মীদের সহিত এইবপ একাস্ত 
আপনজনের মত বাবহানে শ্রীঅরবিন্দের সহিত বহু লোকের নিবিড 
যোগ্ত্র স্থাপিত হইয়াছে, যাহার স্মৃতিমাধুধ্য আজও তাহারা 
উপভোগ করেন। 

এইরূপে তের বংসর বরোদায় জ্ঞান-তপন্যা সাঙ্গ কবিয়া, 
দেশমাতৃকার আহ্বানে শ্ীঅরবিন্দ বাঙ্গলার কর্মক্ষেত্রে আন্মপ্রকাশ 
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করিলেন। এতদিন ভারত বা বাংলা! তাহাকে ভাল করিয়া 
চিনিত না, জনসাধারণের সহিত তাহার কোন সংশ্রব ছিল না, 
কিন্তু অচিরেই তাহার গোৌরবচ্ছটা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। 
প্রাতঃহ্ধ্য যেন মেঘের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছিল, সহসা 
মধ্যাহ্ন গগনে বিকশিত তইয়! দশ দিক উদ্ভাসিত করিল! বরোদায় 
আসিয়াছিলেন শান্ত, সৌম্য আচাধ্য অরবিন্দ; জ্ঞান-যজ্জের বেদীতে 
ধ্যানমগ্ন হইয়। ছিলেন। দ্বাদশ বংসর পরে সেই তপঃশক্তির বিকাশ 
হইল। তখন শক্তিমন্ত্রে দেশকে প্রবুন্ধ করিতে আসিলেন 
তেজোদ্দীপু, স্বাধীনতা যজ্ঞের পুরোহিত অরবিন্দ | দেশমাতৃকাকে 
তিনি আবাহন করিলেন-_-সহন্্র কণ্ঠে দেশমাতার জয়ধ্বনির সহিত 
তাহারও জয়ধ্বনি উঠিল। | 


তৃতীয় অধনায় 
বাংলার কর্মক্ষেত্রে 


১৯০৬ খৃষ্টাবধে শ্রীঅরবিন্দ বরোদাব কাষ্য তণগ করিয়। বা'লায় 
আসেন। তাহার বযস তখন ৩৪ বংসব। সেই সময়ে বাংলায় 
রাজনীতিক আন্দোলনের প্লাবন বহিযা যাইতেছে , তাহাব ঢেউ 
সমগ্র ভারতে ছডাইয়া পড়িযাছে। বঙ্গে অঙ্গচ্ছেদের বিক্ষোভে 
সমস্ত দেশ টলমল। কিন্তু ইহা নিছক রাজনীতিক আন্দোলন নয়, 
ইহা সপ্ত জাতিব পুনর্জাগবণ_-ইহাব ভিতর ছিল জাতীয 
আত্মোঘ্ধোধনেব অমোঘ ইঙ্গিত। জাতি আব “নিজ বাসভমে 
পরবাসী" হইযা থাকিতে চাহিতেছিল না, চাহিতেছিল সর্বক্ষেত্রে 
আত্মপ্রতিষ্ঠা কবিতে। আজ আমর! সমগ্র ভারতে স্বাধীনতা- 
লাভের যে অদম্য চেষ্টা দেখিতেছি তাহার স্ফুবণ বাংলার এই 
জাতীয় আন্দোলনে । 

ইহার অবশ্যন্াবিতা শ্রীঅববিন্দ বন্পূর্ববেই অনুভব করিয়া 
ছিলেন এবং লোকচক্ষুব অস্তবালে ইহাব জন্য প্রস্ত হইতেছিলেন। 
তাহার ববোদা-জীবন আলোচনা করিবাব সময়ে আমরা তাহার 
দেশাত্মববোধের সাধনাব কথা উল্লেখ করি নাই, জ্ঞান-তপত্যাব কথা 
বলিয়াছি--কিন্ তীহার শিক্ষা ও সাধনা মে অলক্ষ্যে এক মহান্‌ 
আদর্শে নিযোজিত হইতেছিল তাহার ইঙ্গিত পাইযাছি। যদি 
তাহার উদ্দেশ্ত অন্যব্প হইত তাহা হইলে তিনি নিরুপদ্রব 
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অধ্যাপকের জীবন যাপন করিয়া তৃপ্ত থাকিতেন, হয়ত কতকগুলি 
মূল্যবান পুস্তক লিখিয়া জ্ঞানভাগারের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেন। কিন্ত 
তাহার সাধন] তাহাকে অন্যপথে লইয়া যাইতেছিল-__মানব-মুক্তির 
সাধকরূপে ত।হাকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া যে যাইতেই হইবে! 

বাল্যকান্স হইতেই বিভিন্ন জাতির সভ্যতার ইতিহাস ও 
বিভিন্ন দেশের রাজনীতিক বিবর্তন আলোচনা করিয়া, তিনি 
ভারতের অবনতির মূলকারণ অনুসন্ধানে বহুকাল ব্যাপৃত ছিলেন 
বলিয়া মনে হয়। অপর পক্ষে ভারতের বিশেষত্ব কি এবং কি করিয়া 
তাহার সম্যক অভিব্যক্তি হইতে পারে, সে বিষয়েও তাহার সজাগ 
দৃষ্টি ছিল। ভারতে ফিরিয়া তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান 
কংগ্রেস ও তাহার তদানীন্তন নেতৃবর্গের কাধ্যকলাপ অভিনিবেশ 
সহকারে লক্ষ্য করিতেছিলেন। দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন যে, 
বরোদায় কাধ্য করিবার প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ 
বোশ্বায়ের “ইন্দুপ্রকাশ” নামক পত্রিকায় কংগ্রেসের কতকগুলি 
দোষক্রটী প্রদর্শন করিয়। কয়েকটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কংগ্রেন- 
নেতাগণ তাহার অকাট্য যুক্তি খণ্ডন করিতে না পারিয়৷ তাহার 
উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইবার 
কিছুকাল পরে মহামতি রাণাডের সহিত শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল, এবং দীনেন্দ্রকুমার শুনিয়াছেন এ বিশ্বয়ে উভয়ের মধ্যে 
আলোচনাও হইয়াছিল। রাণাডে তাহার যুক্তি খণ্ডন করিতে 
পারেন নাই, তবে এইরূপ সমালোচনায় কংগ্রেসের ক্ষতি হইতে পারে 
এই আশঙ্কায় তিনি শ্রীঅরবিন্দকে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ লিখিতে 
বিরত হইতে বলেন। শ্রীঅরবিন্দ বাণাডের এই অন্ুবোধ রক্ষা 
করিয়াছিলেন। 


বাংলার কশ্মক্ষেত্রে ২৯ 


এ সম্বন্ধে শ্রীঅনবিন্দ “কারাকাহিনীস্তে, অন্য এক প্রসঙ্গে 
নিজেই লিখিয়াছেন, “মনে পড়ে, আমি পনের বংসর আগে বিলাত 
হইতে দেশে আপগিযা যখন বোগাই হইতে প্রকাশিত “ইন্দু প্রকাশ” 
পত্রিকায় কংগ্রেসের নিবেদন-নীতির* তীব্র প্রতিবাদপূর্ণ প্রবন্ধ 
লিখিতে আরম্ভ করিযাছিপাম, তখন স্বর্গগত মহাদেব গোবিন্দ 
রাণাডে যুবকদেব মনে এই প্রবন্ধগুলির ফল হইতেছে দেখিযা তাহা 
বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে, আমি তাহান সহিত দেখা কবিতে যাইবা- 
মাত্র আমাকে অর্দঘণ্টা পধ্যন্ত এই কাধ্য পবিত্যাগ কবিযা কংগ্রেসের 
কোন কাধ্যভার গ্রহণ কবিতে উপদেশ দেন। তিনি আমার 
উপর জেল-প্রণালী সংশোধন্রে ভাব দ্রিতে ইচ্ছুক হইবযাছিলেন। 
রাণাডের এই অপ্রত্যাশিত উক্তিতে আমি আশ্যয্যান্থিত ও অসন্তুষ্ট 
হইযাছিলাম এবং সেই ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম। 
তখন জানিতাম না যে, ইহা স্বদূব ভবিষ্যতের পূর্ববাভাষ মাত্র 
এবং একদ্দিন ম্বযং ভগবান আমাকে জেলে এক বৎসরকাল 
রাখিষা সেই প্রণালীব ক্রুরতা ও ব্যর্থতা এবং সংশোধনের 
প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবেন।” 

তখনকার দিনের কংগ্রেসের নিবেদন-নীতির ব্যর্থতা বুবিয়াই 
শ্রঅববিন্দ দেশকে অন্যভাবে প্রবুদ্ধ করিতে এবং তাহাকে পূর্ণ- 
স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে প্রস্তত হইতেছিলেন। এই স্বাধীনতা 
শুধু পাজনীতিক স্বাধীনল নহে, ভারতকে তাহার আত্মবিকাশে 
সহাযতা করা । ভারতের সনাতন সাধনায় নিমগ্ন হইয়া শ্রীঅরবিন্দের 
প্রতীতি জন্মিয়াছিল বে, পূর্ণভাবে ভারতসন্তা বিকশিত না৷ হইলে 
তাহাব পূর্ণ স্বরাজ লাভ হইবে না। তাই তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাবের 
স্বদেশী আন্দোলনে ম্যায় এক শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। 


১৬ শ্রীঅরবিন্দ 


এই শুভক্ষণ যে আসিবে তাহাও তিনি পূর্বেই বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। কারণ ১৯০২ থুষ্টাব্ব হইতেই তিনি প্রচ্ছন্নভাবে 
ভারতের ভাবী রাজনীতিক আন্দোলনের স্থজনে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে বঙ্গব্যবচ্ছেদ আন্দোলন যদি নিছক 
রাজনীতিক আন্দোলন হইত, তাহা হইলে শ্রারবিন্দ তাহাতে 
যোগদান করিতেন কিনা! সন্দেহ। তিনি জাতীয় জাগরণের স্পন্দন 
পূর্বেই অনুভব করিয়াছিলেন এবং বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, 
১৯০৫ খুষ্টাব্বের আন্দোলনের পিছনে রহিয়াছে ভারতের আত্মবিকাশ, 
দেশমাতৃকার মহিম1-বিকাশের ইঙ্গিত, রাজনীতির অভিনব 
আধাত্মিক রূপান্তর-যাহা প্রচলিত পাশ্চাত্যনীতি হইতে সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন । এই রূপাস্তরে সহায়তা করিবার জন্য, ভারতকে পাশ্চাত্যের 
জড়বাদের ঘমোহপাশ হইতে পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়৷ স্বপ্রতিষ্টিত 
করিবার জন্যই, তিনি শিক্ষাত্রত ত্যাগ করিয়া জাতীয় আন্দোলনের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন । 

তাহার জীবনী সম্বন্ধে ইংরাজী পুস্তিকা পাঠে আমরা জানিতে 
পারি যে, বরোদাঁজীবনের শেষের কয়েক বৎসর তিনি ছুটি লইয়া 
নীরবে রাজনীতিক কাধ্য করিতেছিলেন। বস্তৃতঃ ১৯০২ হইতে 
১৯০৪ পধ্যস্ত কয়েকজন সহকম্মীর সহিত তিনি স্বদেশী আন্দোলন 
প্রবর্তন করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। ১৯০৫ খুষ্টাবে 
বঙ্গভ্গের প্রতিবাদ স্বরূপ এই আন্দোলন মূর্ত হইয়া উঠে। তিনিও 
১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরোদ! ত্যাগ করিয়া ইহাতে প্রকাশ্ঠভাবে যোগদান 
করেন। | 

প্রথমে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় শিক্ষাপরিষদ কর্তৃক স্থাপিত 
কলিকাতা জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। প্রথমে 


বাংলার কম্মক্ষেত্রে ৩১ 


বোধ হয় তাহার ইচ্ছা ছিল যে, শিক্ষাব্রতের সহিত জাতীয় 
আন্দোলনে কার্য করিবেন। কিন্তু অচিরেই ছাত্রভ্ি ব্যাপাবে 
পরিষদের কর্তৃপক্ষের সহিত তাহার মতভেদ ঘটিল। তখন 
ছাত্র-নিপীড়নের যুগ। সামান্য রাজনীতিক কারণে বহু ছাত্র স্কুল 
কলেজ হইতে বিতাড়িত হইতেছিল। শ্রীঅরবিন্দ এই সকল 
ছাত্রকে অবাধে জাতীয় কলেজে ভহ্তি করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, 
কি কতৃপক্ষ জেদ করেন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেব রাজনীতিক ব্যাপারে 
দংশ্সিষ্ট হওয়া কর্তব্য নভে। তাহাদের উদ্দেশ্য এই যে, সরকারী 
দ্ল-কলেজগুলিতে শিক্ষাদীন বিষয়ে যে সকল দোষক্রটা দেখা যায় 
জাতীয় শিক্ষাদ্ধাবা তাহা দূর কবা। মৃতভেদের জন্য শ্ীঅরবিন্ব 
অধাক্ষের পদ ত্যাগ করেন এবং “বন্দে মাতরম্” ইংরাজী দৈনিক 
স্থাপনা করিয়া তাহার সম্পাদকরূপে সমগ্র জাতিকে প্রেরণা দিতে 
আনিস্ত করেন। তখন হইতেই তিনি জাতীয়দলকে ধক্তিমান 
করিবার জন্য প্রকাশ্যে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করেন 
এবং দলের নেতৃত্ব গ্রহণ কবেন। 

বৎসরকাল তিনি জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। 
ঠাহ।র যে বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, ১৯০৭ খুষ্টাব্দের 
২২শে আগষ্ট ছাত্রগণ তাহাকে বিদায় অভিনন্দন দেয়। উত্তরে 
তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতেই তাহার দেশসেবার আদর্শ 
পূর্ণভাবে ব্যক্ত হইয়াছে । কর্তৃপক্ষের সহিত মতভেদ হওয়ায় যে 
তাহাকে জাতীয় কলেজের সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তাভার 
জন্য বিন্দুমাত্র বিরক্তি সে বক্তৃতান্ন প্রকাশ পায় নাই, বরং তিনি 
ঈঙ্গিত করেন যে, বাল্যকাল হইতে যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, 


৩২ শ্রীঅরবিন্দ 


তাহার পরিচালনে বাধাবিপত্তি অবশ্ঠস্ভাবী, তাহা! তিনি পূর্বেবেই 
বুঝিয়াছিলেন। কোন বিষযেই কোন দিন তাহার মায়া নাই, এই 
কারণেই যে-প্রতিান তিনি নিজেই গড়িয়াছিলেন, মহত্তর উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্বা তাহা পরিত্যাগ করিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ 
করিলেন না। মায়া শুধু ব্যক্তি বা দ্রব্যের উপর জন্মে না, প্রতিষ্ঠানেব 
উপরও জন্মে__এই মায়াই কালচক্র ঘূর্ণন, প্রতিষ্ঠান বা আদর্শে 
প্রয়োজনীয় এবং অধশন্তাবী পরিবর্তনে বাধা দিবার চেষ্টা করে এব* 
মায়ায় অভিভূত ব্যক্তি মানসিক অশান্তি ভোগ করে। কিন্ছ 
পঅরবিন্দ স্বভাবমুক্ত__সতা ও শ্রেয়ঃ তাহার একমান্র কামা । সেই 
জন্যই বার বার তিনি প্রেয়কে বিসঙ্গন দিয়া শ্রেষের জন্য জীবনের 
গতি পরিবর্তন করিয়াছেন । তখনকার দিনেই নবীন্দত্রনাথ তাহাব 
এই মহান আদর্শ উপলব্ধি কবিযাই “অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ 
নমস্কাব” প্রশস্তিতে লিখিয়াছিলেন, “আছ জাগি” পরিপূর্ণতার তরে 
সর্ববাধাহীন..... যাৰ কাছে আবাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে |” 

জাতীয় কলেজে এ বিদায় অভিভাষণে আমরা দেখিতে পাই 
যে, বাঙ্গলার ছাত্রপমাজজ শ্রীঅরবিন্দকে শুধু হদয-উৎস হইতে 
স্বতঃনি;ল্ত শ্রদ্রার্থা অর্পণ করিত না, তাহারা তাহাকে দেশাজ্সার 
মূর্ত বিকাশ বলিয়! মনে $রিত। অঙিভাষণে তিনি বলেন, “আড 
তোমরা আমার 'প্রাত যাহা কিছু শ্রদ্ধা প্রদশন করিয়াছ, আমি 
মনে করি, তাহা আমার জন্য নয়, এমন কি অধ্যক্ষের জন্য নয়__ 
তাহা তোমাদের দেশের 'প্রতি-_আমার ভিতর দেশমাতৃকার যে 
বিকাশ আছে, তাহার প্রতি অর্পণ করিয়া: কারণ আমি অল্প 
যাহা কিছু করিয়াছি, সেই দেশমাতার জন্ত করিয়াছি, এবং আমি 
যে সামান্য ছুঃখ ভোগ করিতে যাইতেছি তাহা তাহারই জন্য 1” 


বাংলার কনম্মক্ষেত্রে ৩৩ 


কোন্‌ আদর্শে অনুপ্রানিত হইয়া শ্রীমরবিন্দ জাতীয় কলেজের 
কার্যে আম্মনিয়োগ করিযাছিলেন, তাহাও ডাহার নিজের কথায়ই 
প্রকাশ পাইযাছে। তিনি বলেন, “আশা করিয়াছিলাম এই 
প্রতিষ্ঠানে আমরা জাতির একটা শক্তিন্তকন্দ্, নবীন ভাবতের ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিব-_যাহাতে ভারত ছুঃখের নিশার অবসানে 
নূতন জীবন গড়িতে পারে--সেই জয়-মহিমামগ্ডিত দিনের জন্য, 
যখন ভাবত জগং-হিতার্থ কার্য করিবে ।” 

ছাত্রদের নিকট দেশমেবাব মহান আদর্শ ব্যক্ত কবিয়া তিনি 
বলেন, “আমার কামনা তোমাদের যধ্যে কয়েকজন মহান্‌ হউক-_ 
কিঞ্চ তোমাদের নিজেদের জন্য নহে, তোমাদের অহঙ্কান তৃপ্ করিবার 
জন্য নভে । মহান হও দেশমাতার জন্য, ভারতকে মহান্‌ কবিবার 
কনা, যাহাতে ভাবত পৃথিবীর জাতিবর্গের মধো উন্নতশিবে দাড়াইতে 
পাবে যেমন সে পুরাকালে ছিল, মখন জগৎ তাহার নিকট জ্ঞান 
শ্িঞগ। করিত | এমন কি যাহার! দবিদ্র ও 'অখ্যাত থাকিবে, আমি 
চাতি থে তাহাদের দাবিদ্য এবং যশোভীনতাও মাঙুভমির সেবায় 
নিষেজিত হইবে । ****তোমর। জীবিকা উপাজ্জন কবিবে যাহাতে 
মা'র জন্য বাচিতে পার । তোমলা বিদেশে যাইবে, যাহাতে জ্ঞান 
ঘাহব্ণ করিয়া মার সেবা কবিতে পাব, অম কলিবে যাভাতে ম! 
সম্দ্ধিশলিনী হন; ক্লেশম্বীকার করিবে যাহাতে ভিনি তঙ্গ হন। 
ধদ্দি তোমাদের আমার প্রতি সঙহান্তভূতি থাকে, আমি তাহা 
ব্যক্তিগত ভাবে দেখিতে চাহি না_আমি হনে করিতে চাতি, ইহা, 
"আমি যে আদর্শের জন্য কাজ করিতেছি, তাহার প্রতি সহানভতি |* 


%* শ্লীঅরবিনদের এই কগাঞগ্চলি ঠাহ,র ইংর জী বন্তৃতার অসম্পূণ বাংল! 
। অনুবাদ মাত্র, যাহ হয়ত কিঞ্িৎ বার্থ প্রকাশ করিয়াছে । 


ও 


৩৪ ভ্অববিন্ন 


জাতীয় কলেজেব কার্ধ্য ত্যাগ কবিষা শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ্ঠভাবে 
রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং লেখা ও বক্তৃতাদ্ধার 
জনসাধারণেব মধ্যে জাতীয আদর্শ প্রচারে ব্রতী হইলেন ৷ একদি”* 
যেমন জাতীয়দলে পক্তিসঞ্চার করিয়া তিনি মধাপন্থীদ্ল-স্থ 
রাজনীতিক কুহেলিকা বিদ্ুরিত কবিলেন, অপরদিকে “বন্দে মাতরম 
সংবাদপত্রের স্তম্তে দিনের পব দিন জাতীয় জাগবণের তৃর্য্যধবনি 
কবিতে লাগিলেন। তিনি আর নিরালায় শিক্ষাব্রত, “মান: 
শডিবাব" প্রচেষ্টা নিবিষ্ট থাকিতে পারিলেন না-_তীহাঁকে জাতী: 
ষজ্জের পৌবোহিত্য লইতে হইল । ইহাব ফল হইল এই যে, একদিে 
মধ্যপন্থীদলের সহিত তাহাকে প্রকাশ্ঠভাবে প্রতিদ্বন্দিতা করিতে 
হইল এবং অপরদিকে তাহার শক্তির প্রভাব দেখিযা তখনকা; 
দিনের রাজপুরুষগণ প্রমাদ গণিলেন। অচিবেই তাহার যশঃস্থযাবে 
বাজবোষবপী রাহু গ্রাস কবিবার জন্য মুখব্যাদান করিল। তাহা: 
জীবনে আসিল অগ্নিপরীক্ষা, যাহাতে তাহার জ্যোতির্ময় ক? 
প্রকাশিত হইল । দেশমাতাব সেবা করিতে কবিতে তিনি দিবা 
জীবনেব সন্ধান পাইলেন । 


চতুথ অধ্যায় 
ভারতের জাতীয় নেতারূপে 


পূর্ব পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বাংলায় আসিবার পূর্বেই 
জাতিকে স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার ও জাতীয় 
শিল্পপম্পদ সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য শ্রাঅরবিন্দ স্বদেশী আন্দোলন 
প্রবর্ণন করেন । উহার ছুইটী দিক ছিল--এক ছিল রাজনীতিক? 
বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জাতীয় স্বাধীনতা লাভের 
জগ্য দৃঢ পণ করা। আর এক ছিল, জাতীয় সংগঠনের জগ্ঠ দেশে 
শিল্পসম্পদ স্থষ্টি কব এবং স্বদেশজাত দ্রব্যের প্রসারের জন্য বিদেশী 
পণ্য বঙজ্জন করা। 

বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া সেই যুগে একটা 
সসপ্তব ব্যাপার ছিল। সশশ্স বিপ্রবের সাফল্যের কোনই সম্ভাবনা 
ইল না। কাজেই আমলাতন্ত্বের সহিত সাহসিকতা ভরে, কিন্তু 
বচক্ষণতাপূর্ব্বক সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হওযাই ছিল একমাত্র উপায়। উহা 
[ইল শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি । কিন্কু সংঘর্ষ স্বর করিবার পূর্বে 
চাই স্বাধীনতার আদর্শে এটল বিশ্বাপ। এই বিশ্বাসই ত্যাগে ও 
টু:খভোগে প্রেরণা দেয়; ইহার বলেই ধের্য রক্ষা করা যায়। 
গই জন্যই জাতীয় দলের নেতারূপে শ্রাঅরবিন্দ প্রথমেই স্বাধীনতার 

দর্শ প্রচার করিলেন । 
সে যুগের কংগ্রেসী “নতার! গুঁপনিবেশিক স্বায়বশাসন ভিন্ন 


৩৬ শ্রীঅরবিন্দ 


আর কোন বাজনীতিক আদর্শ কল্পনা কবিত পারিতেন না, 
তাহাদের সে সাহস ছিল না। অবশ্য জাতিব পক্ষে পরাধীনতা 
ক্রমশঃ দ্র"সহ হইয়া উঠিতেছিল এবং ধীরে ধীবে ম্ববাজেব আদশ 
ফুটিয়া উঠিতেছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসেব অধিবেশান দাদাভাই 
নওরোজী এই আদর্শ ঘোষণা! করিয়াছিলেন । কিন্তু এই ন্ববান্ের 
অর্থ লইযা বিশ বৎসর কি যে বাদবিতণ্ড হইযাছে তাহা সকলে 
জানেন। এমন কি কধাগ্রস ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত-_যতক্ষণ না বৃটিশ 
গবর্ণমেণ্ট জাতীঘ দাবী একেবাবে উপেক্ষা কবিলেন_ কিছুতেই 
ঘোষণা করিতে বাজি হয নাই যে স্বরাঙ্গেব অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা । 
বা্লাঘ আসিয়াই শ্রীঅববিন্দ জাতীযদলেব সম্মুখে পৃণ 
স্বাধীনতান আদর্শ স্থাপন করিলেন। অনেকেই বোধ হয এই কথ 
ছুলিষা গিয়াছেন। ভাবতঙবিখ্যাত নেতাবা কখন ভূলিযাঁৎ 
শ্রীঅরবিন্দেব বাজনীতিক কায্যের উল্লেখ করেন না, তবে স্ব াষচন্দ 
কযেক বদর পৃর্ধে বসিবহাটে বঙ্গীয প্রাদেশিক সম্মেলনে 
অধিবেশনে স্মরণ করিযাছিলেন যে, জাতিকে পূর্ণ স্বাধীনতাব 
আদর্শ সর্ব প্রথমে দিযাছিলেন শরঅববিন্দ। যাহা ভউক, ইহা 
আজ কণগ্রেসেবও আদর্শ এবং জাতিব দৃঢ বিশ্বাস হইযাছে যে 
স্বাধীনতা লাভ অবশ্থন্তাবী । ৰ 
কিন্ত তখনকাব দিনে এই আদর্শ লইয'ই স্থরু হইল কংগ্রেছে 
বিরোধ, এবং এই বিবোধের পবিণতি ১৯০৭ খুষ্টান্বে কংগ্রেসে*! 
স্থবাট অধিবেশনে জাতীয়দল ও মধ্যপন্থীদলের মধ্যে প্রকাশ্ঠ সংঘধ | 
যুক্ত জ্যোতিষচন্ত্র ঘোষ তাহার পুন্তকে ইহাকে জাতীয় কুরুখেত্র 
বলিষাছেন। শ্রীঅববিন্দ “গীতার ভূমিকাশ্য বুঝাহয়াছেন ৫ 
ভাবতকে সবল করিবাব জন্য, নৃতন আদর্শ স্থাপন করিবাব জং 


ভারতের জাতীয় নেতারূপে ৩৭ 


কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রয়োজন হইয়াছিল । তেমনি বলা যায় স্থরাটে 
এই রাজনীতিক কুরুক্ষেত্রের ফলেই কংগ্রেসের ভাবী রূপান্তরের 
হচনা হইযাছিল। তখন হইতেই ভারতে রাজনীতির গতি একেবারে 
বদ্‌্লাইয়। গিয়াছে, জাতি স্বাধীনতার আদর্শ পূর্ণভাবে উপলব্ধি 
করিবাব প্রেবণা পাইযাছে। 

জাতীয়দল গঠনে শ্রীমনবিন্দের প্রথম কাম্য হঈল একটা নির্ভীক 
জাতীয় সংবাদপত্র স্থাপন করা। জাতীম কলেজের কাধা ত্যাগ 
করি! তিনি ইংরাজী দৈনিক “বন্দে মাতরম্”-এর সম্পাদকরূপে 
কাধা কনিতেছিলেন। অচিরে তিনি জাতীযদলকেে এই সংবাদপত্র- 
পরিচালনার ভার গ্রহণ করাইলেন। মহান্জদয় রাছ| স্্বোধচন্দ্র 
মল্লিক তাহার এই কার্যে প্রধান সহায়ক হইলেন। স্থবোধচন্দ্রের 
টাকায় “বন্দে মাতরম্প-এর প্রেস হইল। স্বীয় শ্যামসন্দর চক্রবর্তী, 
বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি জাতীয়দলের নেতাগণ এবং উপেন্দ্নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি তরুণ কম্মীদের একান্থিক 
সহযোগিতায় শ্রীঅরবিন্দ “বন্দে মাতরম্”কে জাতীয় জাগরণের ভেবী 
করিলেন। সমগ্র ভাবতে “বন্দে মাতরম্”-এর লেখা কি উদ্দীপনা 
সি করিযাছিল তাহ1 এখনও অনেকে ম্মরণ করেন । ১৯০৭ হইতে 
১৯০৮এ গ্রপার হইবার পূর্বিন পশ্যস্ত শ্রীমরবিন্পেব লেখনী 
“বন্দে যাতরম্”-এর সম্পাদকীয় স্তম্তগুলি দিনের পর দিন পূর্ণ করিত। 
এই প্রকারে তিনি ভারতের ইংরাজী সংবাদপত্রের ইতিভাসেও এক 
নৃতন যুগের স্থষ্টি করিলেন । এতদিন নীরবে সাধন! করিয়া! তিনি 
যে তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার পরিচয় তাহার 
লেখনীতে পাওয়া গেল। সেই তপঃশক্তির প্রভাবে জাতি প্রাণে 
নৃতন আশা! পাইল, হৃদঘে নৃতন বল অনুভব করিল, মাতৃভূমির সেবায় 


৩৮ শ্ীঅরবিচ্দ 


ছুখকে বরণ করিতে শিখিল এবং সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রেরণ! 
পাইল । এই মহৎ কন্ম করিবার জন্যই যেন শ্রীঅরবিন্দের 
বিলাতে শিক্ষা, সিভিল সাভিসে প্রবেশ না-করা, এবং ববোদায় 
জ্ঞান-তপল্যা । 

বাংলার সংবাদপত্রগুলিই জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্র প্রস্বত 
করিযাছিল সত্য, কিন্তু “বন্দে মাতরম্”এর মত নিভাঁক ভাবে, 
ওজন্ষিনী ভাষায় জাতীয়তার বাণী প্রচার কেহই করে নাই । অচিরেই 
“বন্দে মাতিবম্৮-এর ভারতব্যাপী প্রচার হইল এবং ইহা হইল নবীন 
ভাবতের মুখপত্র । ভারতে ধাহারা জাতীয় জাগরণে সহায়তা 
কবিয়াছেন তাহাবা প্রত্যেকেই এক একটী সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা 
যেমন মহাত্মা শিশিরকুমারেব “অমৃত বাজার পত্রিকা” স্থরেন্নাথের 
“বেঙ্গলী”, পোকমান্ঠ তিলকেব “কেশরী” ও “মবাঠা” স্ব ফেরোজ 
শাহ মেহটার “বন্থে ক্রনিকৃল্‌্”, এনি বেসাণ্টের “নিউ ইগ্িয়া”, 
মহাত্মা গান্ধীর “ইযং ইপ্ডিয়া” শ্যামস্ুন্দরের “সার্দেপ্ট”, দেশবন্ধু 
চিত্তবঞ্জনের “ফরোয়ার্ড” প্রভৃতি, তেমনি শ্রীঅববিন্দ ভারতের 
জাতীয়তা প্রচারের জন্য “বন্দে মাতরম্”, পরে “কশ্মযোগিন্” ও 
পধর্ম”, এবং অবশেষে দিব্-আদর্শ প্রচারের জন্য পণ্ডিচাবী হইতে 
"আয্য” পরিচালন! করিয়াছিলেন । 

শ্রীঅরবিন্দেব আদর্শ-অন্ুসারে “বন্দে মাতবম্”-এর প্রধান কাধ্য 
হইল কংগ্রেসের আবেদন-নীতির বার্থতা প্রতিপন্ন করা এবং জাতিকে 
আত্মনির্রতা শিখান। এই কারণেই “বেঙগলী”র সহিত “বন্দে 
মাতবম্”-এর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল । স্থরেন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনে 
অগ্রণী, স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি 
জাতীয়দলের স্বাধীনতার আদর্শ বরদাস্ত করিতে পারিতেন না এবং 


ভারতেব জাতীয় নেতান্ষপে ৩৯ 


তখনকার দিনের অন্যান্ত প্রসিদ্ধ নেতাদের ন্যায নিবেদন-শীতি 
সমর্থন কবিতেন। তাহাবা ভারতীয় রাঙ্গনীতিতে পাশ্চাতোব 
আদর্শ স্থাপিত কবিযাছিলেন , কিন্তু শ্রীঅববিন্দেব উদ্দেশ্য শুধু 
বাজনীতিক সংগ্রাম ছিল না, তিনি চাহিযাছিলেন সর্বব-বিষগে 
ভারতেব বিশেষত্ব ফুটাইতে। সর্ববোপবি তিনি দেশাত্ববে।দের 
জাগবণেও ভগবত প্রেবণা অনুভব কবিতেন, দেশকে জগন্নাতাব 
মুত্তৰপ বলিষা মনে করিতেন, ভগবত সত্তার উপলব্ধিই চবম বাক্ি- 
গত আদশ বলিষা প্রচার কবিতেন। “বেঙ্গলী” বলিত রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে এ সকল জিনিষ অবান্তর, কাজেই শ্লীঅরবিন্দেৰ ভগবদ্দর্শন 
প্রভৃতি লইযা “বেঙ্গলী” ঠাট্টা বিদ্ধপ কবিত। শ্রীঅববিন্দ “ধশ্ম” 
ও “কর্মযোগিন্”-এব স্তম্তে তাহার উপযুক্ত জবাব দিতেন । 

সত্য কথ! বলিতে গেলে, “বেঙ্গলী” বা তখনকাব দিনের 
মধ্যপন্থী নেতারা শ্রাঅববিন্দের আদর্শ বুঝিতেই চাহিতেন না। * 
তিনি চাহ্যাছিলেন গোটা জাতিকে জাগাইতে- তাহার ক্ষুদ্র 
রাজনীতিক লাভালাভেব দিকে লক্ষ্য ছিল না। তিনি জাতিব 
জগবণে শ্রীভগবানের অমোঘ নির্দেশ দেখিযাছিলেন, এবং প্রকাশ্য 
ভাবে বলিতেন ও লিখিতেন যে শ্রাভগবানই আন্দোলনেব নেত।। 
তিনি অকুঠ কণে ম্বাধীনতাব আদর্শ ঘোষণা করিতেন, কাবণ তাহাব 
দৃঢ প্রত্যয় হইযাছিল, আঙ্গই হউক বা কালই হউক গারত পূর্ণ 
স্বাধীনতা! লাভ করিবে । সুতরাং তিনি পনিবেশিক স্বায়ন্বশাসন 
বা অন্ত কোন রাজনীতিক শুবিধাবাদেণ ছারা, সাময়িক লাভের 


সত সস পপ ও 


* হরেক্্রনাগ বোধ হয় শ্রীঅরবিন্দের উপর বিশেষ বিরুপ ছিলন, কারণ 
তাহার «আয্মজীবনীপ্তে (০4 ৭০)০7) 27) 0190017€” ) তিনি বন্ধ লোকের নাম 
করিয়াছেন, কিন্ত একবারও প্রী'অরবিনোর নাম করেন নাই । 


৪৩ শ্ীঅববিন্দ 


আশায়, জাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শকে শান করিতে একেবারেই বাজি 
ছিলেন না। অথচ তিনি কোন বেপরোয়া নীতি সমর্থন করেন 
নাই । তখনকার দিনে যাহা সম্ভবপর ছিল, তিনি জাতিকে সেই 
পন্থাই অবলম্ধন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ধপ্রথমে তিনি 
জাতিকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনিঞরশীল হইয়া নিভীক ভাবে 
দণ্ডায়মান হইতে প্রেরণা দিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন 
পাণ্চাত্যেব রাজনীতিক ও অর্থনীতিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া 
জাতি স্বশক্তি বিকাশ করিবে, যাহাতে জাতীয় আদর্শে ধন্ম, সমাজ ও 
রাজনীতির স্বাভাবিক বিবর্তন হইবে। সর্বোপরি তিনি উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন যে, জাতীয়তার বিকাশ ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিকতার 
বিকাশ, যাহার জন্য জগতের মধ্যে ভারত যুগে যুগে বিশেষত্ব লাভ 
করিয়াছে-_সেই সনাতন ধর্শের বিকাশ যাহা বারংবার রাজনীতিক 
ঝঞ্ধার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতাকে অবিরুত রাখিয়াছে, তাহার সত্তাকে 
রক্ষা করিয়াছে । ইহা যে কবির কল্পনা নহে, স্থল বিকাশের 
পশ্চাতে অভ্রাস্ত স্ুশ্সশক্তি কার্য করিতেছে, সেই শক্তিকে আশ্রয় 
করিলে ব্যক্তি ও জাতি চরম ধ্বংস হইতে রক্ষা পায়-_ইহাই ছিল 
শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধগুলির মূল স্থুর । 

পরাভূত, নিপীড়িত, মৃচ্ছিত ভাবতের নিকট তখনকার দ্দিনে 
এ এক অভিনব বাণী! স্বরাজ্যের এই এঁশী মন্ত্রে নিত্রিত ভারত 
জাগরিত হইল । সমগ্র জাতি প্রতি ধমনীতে শক্তির স্পন্দন অনুভব 
করিল। শ্রীঅরবিন্দ জাতিকে শুধু প্রেরণা দিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, 
স্বয়ং জাতীয়দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন । বাক্জনীতিক প্রতিষ্ঠান 
কংগ্রেসের রূপান্তর সাধনের জন্য তিনি মধ্যপন্থীদলের সহিত সংঘর্ষেও 
কুষ্টিত হইলেন না। ইহাতে, শুধু আদর্শবাদ* হিসাবে নয়, তাহার 


ভারতের জাতীয় নেতারূপে ৪১ 


রাজনীতিক কুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। প্রথমে তিনি 
বাংলার জাতীয়দলকে পরোক্ষে চাল চালিবার নীতি ত্যাগ 
করিয়া আন্দোলনের পুরোভাগে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণিত 
করিলেন__যাহাতে অকুঠ কণ্ঠে স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করা যায় 
এবং দেশের সম্মাথ পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ স্থাপিত হম। 
তার পর তিনি জাতীষদলকে প্রাদেশিক গণ্তীর বাহিরে সমগ্র 
ভারতে ব্যাপকভাবে দলবিস্তার ও কায্য করিতে মন্ণা দিলেন। 
তাহার এই নীতির ফলে প্রাষ প্রতি 'প্রদেশেই জাতীয়দল গঠিত 
হইল এবং লোকমান্য তিলক ও গ্রাঅরবিন্দের নেতৃত্বে ক্মশ:ই 
তাহাদের দলের শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল । এই প্রকারে বঙ্গের 
অঙ্চ্ছেদ লইম্না যে আন্দোলনের স্থরু হইয়াছিল, তাহা নিখিল 
ভারতব্যাপী স্বরাজ-আন্দোলনে বিস্তৃতি লাভ করিল। 

কিন্ত অতীব প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া জাতীয়দলকে 
অগ্রসর হইতে তইল | একদিকে সরকাবের চগ্ুনীতি, অপরদিকে 
মধ্যপন্থীদলের প্রতিকূলতা । সরকার জাতীয়দলকে উগ্রপন্থী আখ্যা 
পিঘা উহাকে দমন করিতে সচেষ্ট হইলেন, এবং মধ্যপস্বীদদলকে 
ঝুটা শাসনসংস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া তোঁয়াজ করিবার চে 
করিত্তে লাগিলেন | ইনাকেই প্রচলিত কথায় “লাথি ও চুমা”্র 
নীতি বলে। 

সরকারের সহিত নংঘর্ষে প্রবৃ্ত হওয়ার পূর্বের জাতীয়দলের 
প্রথম কায্য হইল কংগ্রেসে মধ্যপন্থীদলের প্রভাব বিনষ্ট করা। 
তখনক।র দিনে কংগ্রেন ব্যাপক প্রতিষ্ঠান ছিল না, 'গ্রতিনিধি- 
নির্বাচনের কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না। কাজেই জাতিকে সংগঠন 
করিবার একমাত্র উপায় ছিল লেখা ও বক্তৃতা । শ্রাঅরবিন্দ ও 
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লোকম'ন্য তিলক এবং জাতীয়দলের অপধাপর নেতৃবৃন্দ সেই 
উপায়ে জনসাধারণকে অন্রপ্রাণিত করিতে লাগিলেন এবং তাহার' 
এঁকাপ্তিকতাব সহিত জাতীয়দলের আদর্শ গ্রহণ করিল। প্রায় 
সমগ্র শিক্ষিত সম্প্রদায জাতীয়পক্ষ অবলম্বন করিল | সাধারণ 
লোকের তথনকাব দ্রিনে রাজনীতির সহিত বিশেষ সংশআ্বব ছিলি ন' 
এবং এখনকার মত তাহাবা দলে দলে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানে 
যোগদান করিত না; কিন্তু তাহারা যে এই আন্দোলনে পরর্ণভাবে 
সাড়া দিযাছিল সে বিষযে কোন সন্দেহ নাই | জাতিধর্মনির্ব্িশেষে 
ভাবতবাপী শ্রীঅরবিন্দ ও লোকমান্য তিলককে ভারতের মুক্তিপ্রবাহের 
আবাহনকারী ভগীরথ-যুগল বলিয়া মনে করিল । 

১৯০৭ থুষ্টাবে স্থরাট কংগ্রেসেব পূর্বের শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় 
দলের প্রচার কাধ্যের জন্য বাহিরে যাইতে পারেন নাই । বস্ততঃ যে 
চাঁরি বৎসর তিনি প্রকাশ্ঠভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে ছিলেন তাহার মধ্যে 
খুব বেশী বক্তৃতা দেন নাই । বাগ্মিতায় জনসাধারণের মধ্যে উন্মাদনা 
স্থষ্টি করিবাব ক্ষমতা তাহার ছিল না, তিনি তাহাদেব বিচারশক্তি 
ও চিস্তাশক্তি জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেন। এই জন্যই যখন 
তাহার বক্তৃতাগুলি ছাপা হইত তখন তাহা হইতে পাঠক অপূর্ব 
প্রেরণা পাইত। বলা যায় যে সত্যই তাহার লেখনী তরবারি 
অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। সেই সময়ে ভারতের 
ভাবরাজ্যে যে বিপ্লব ঘটিযাছিল, জাতীয়তার যে প্লাবন বহিয়াছিল 
তাহার উৎস ছিল শ্রীঅরবিন্দের লেখনী ও বাণী । 

কিন্ত তিনি বুঝিযাছিলেন শুধু লেখনী পরিচালনায় ও বাণী 
প্রচারে কাযাসিদ্ধি হইবে না নেতাহিসাবে তাহাকে জনসাধারণের 
সহিত মিশিতে হইবে, স্বয়ং কম্ম করিয়া কন্মীদের প্রেরণা দিতে 
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হইবে, আদর্শ কর্তার পরিচয় প্রদান করিতে হইবে, কর্মযোগ কাহাকে 
বলে নিজে কাজ করিয়া দেখাইতে হইবে । এই জন্যই তিনি 
জানীৰঘলের নীতি পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন | যদি 
তিনি তাহা না করিতেন তাহা হইলে আদশবাদী হিসাবে 
যশোলাভ করিতেন বটে, কিন্ত ভারত তাহার বিবাট বাক্তিত্বের 
পরিচয পাইত না । প্রকাশ্ঠভাবে রাজনীতিতে যোগদান না 
করিলে হয়ত তাহাকে প্রচণ্ড বাজরোষ ভোগ করিতেও হইত 
না। তাহাকে বোমার ষড়যন্ত্রের নেতারূপে প্রতিপন্ন করিয়া 
তদানীন্তন গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্ট ছিল ভ্ঞাতীযদলেব মেরুদণ্ড ভাঙ্গিযা 
দেওযাঁ; কিন্তু আদালতেব স্বিচারে সে প্রয়াস বার্থ হইল। তবে 
বেশ বুঝা যাব যে, শ্রীমরবিন্দ সাধনার জন্য বা*ল। হইতে চলিয়া 
না! গেলে, তাহাকে হয়ত লোকমান্ তিলকের মত দীর্ঘকাল কারাগারে 
বা নির্বাসনে কাটাইতে হইত। 

যাহা হউক, শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে বা*লার জা'তীয়দলকে 
শক্তিমান করিবার ফলে অচিরেই স্থবিধাবাদণী ও ধীরুপস্থী 
নেতৃবর্গের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইল | প্রথম সংঘন হইল 
মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে | মেদিশীপুর 
জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র ছিল, কাজেই ধখানে সংঘর্ম 
অনিবাধ্য হইল। সম্মেলনে মধ্যপন্ঠীদলের আসল বপ প্রকট 
হইল, কিন্তু সংখ্যাধিক্য থাকিলেও জাতীয়দল একটা বিসদৃশ 
অবস্থার সৃষ্টি না করিয়া, শ্রাঅরবিন্দের নেতত্বে পথক সম্মেলন 
করিল। ইহাতে মূল সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। অপরপক্ষে 
জাতীয়দল দৃঢ় সংকল্প করিল জাতিকে সর্ববিষয়ে আত্মনিঠরশীল 
করিতে হইবে- শাসন সংস্কার বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইয়া লাভ নাই । 
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মেদিনীপুরে যে সংঘর্ষের স্থরু, কয়েক মাস পরে তাহার 
পরিণতি দেখা গেল স্থরাট কংগ্রেসে । এই কয়েক মাসের মধ্যেই 
জাতীয়দলের আদর্শ সমগ্র দেশে এরূপ উদ্দীপনার স্থষ্টি করিল যে 
মধ্যপস্থীদল প্রমাদ গণিলেন। তীহাদের মুঠার ভিতর হইতে যে 
কংগ্রেস সরিয়া পড়ে, তাহাদের ইজ্জৎ ত থাকে না, দেশেরও 
সর্বনাশ হয়! কিন্ত এরূপ প্রবল বিপক্ষতা ও দারুণ রাজরোষেও 
শ্রঅরবিন্দ কোনদিন বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। চিরকালই 
তিনি যে ধৈয্যের অবতার! জেল হইতে বাহির হইয়াও শ্রাঅরবিন্দ 
আদর্শ হইতে একটুও বিচ্যুত হন নাই এবং রাজনীতিক জীবনের 
শেষ পয্যস্ত মধ্যপন্থীদলের সহিত লড়িয়াছেন। পরে দেখিব 
হুগলীতে প্রাদেশিক সম্মেলনে, বলিতে গেলে তিনি একাই, 
মধ্যপন্থী ব্যৃহ ভঙ্গ করিয়াছিলেন । বাংলাষ- মধ্যপন্থীদ্ল বিপক্ষতা 
করিপেও, সমগ্র জাতি ছিল তাহার পক্ষে । 

স্থবাট কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্বেই বুঝা গেল যে বাংলার 
ন্যায় মহাবাষ্ট্রও সম্পূর্ণভাবে জাতীয়বাদী। বাংলায শ্রঅরবিন্দ ও 
অন্তান্ত নেতৃবর্গ এবং মহারাষ্ট্রে লোকমান্ত তিলক ও তাহার সহক ম্মিগণ 
জাতীযতার তৃষ্যনিনাদে সমগ্র দেশ মুখরিত করিয়া তুলিলেন। 
মধ্যপন্থীদল প্রমাদ গণিলেন | ১৯০৭ থৃষ্টাব্ের কংগ্রেস নাগপুরে 
হইবার কথা, কিন্তু কংগ্রেসের কর্তাগণ বুঝিলেন এ স্থানে 
রাজনীতিক উত্তাপ খুব বেশী--মরাঠাগণ জাতীয় উদ্দীপনায় 
ভরপুর | কাজেই নিরাপদ হইবার অন্য তাহারা সুদুর স্থরাট 
নগরীতে অধিবেশনের ব্যবস্থা করিলেন। বোস্বাই প্রেসিডেন্সীতে 
তখন মধ্যপস্থী নেতা স্যর ফেরোজশা মেহতার পূর্ণ আধিপত্য । 
মধ্যপস্থীদল ভাবিলেন স্ুবাটে জাতীয়দল পাত্তা পাইবে না । 


ভারতের জাতীয় নেতাক্বপে ৪৫ 


কিন্ত কার্ধযকালে দেখা গেল জাতীয়দলেব নেতৃবৃন্দ দলবল লইয়৷ 
ওখানেও ধাওয়া করিয়াছেন | 

আসন্ন রাজনীতিক কুরুক্ষেত্রের আশঙ্কায় কংগ্রেলের অধিবেশন 
সুরু হইল । তখনকাব দিনে প্রান্দেশিক সমিতিগুলি কংগ্রেসের 
সভাপতি নির্বাচিত করিত না; আগে কণ্তীরা ঠিক করিতেন কোন্‌ 
নেতা সভাপতি হইবেন, এবং কংগ্রেসের অধিবেশনেই তিনি 
মনোনীত ভইতেন | মধ্যপন্থীদলের পক্ষে হরেন্্নাথ শ্যাব রাস- 
বিভাবী ঘোষের নাম প্রস্তাব করিলেন; জাতীযদলের পক্ষ হইতে 
লোকমান্য তিলকের নাম প্রস্তাব করা হইল। ইহার লে তুমুল 
বাদবিতগ্া স্বর হইল এবং অচিরেই দক্ষষজ্ঞ আরম্ভ হইল্‌। জুতা, 
চেযাব প্রভৃতি চারিদিকে ছুটিতে লাগিল, ছুই এক জন নেতা আঘাত 
পাইলেন, নেতাদিগেব মঞ্চের দিকে জনতা ধাওয়া করিল। সরেন্- 
নাথ এ সম্বন্ধে তাহার “আত্মজীবনী”তে (“4 8000 177 
81410” ) লিখিয়াছেন £- 

“কংগ্রেসেব পূর্ব-প্রেমিডেণ্ট হিসাবে আমার কাঙ্গ ছিল শ্যব 
লাসবিহারী ঘোষের নাম প্রস্তাব করা। পূর্বেও আমি কংগ্রেসের 
সম্মতি লইয়া এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছি । কিন্তু এবার সেরূপ 
হইবাব নর। মেদিনীপুর সম্মেলনেব ঘটনাবলী ( সেখানে আমিই 
গগুগোল থাঘাইয়াছিলাম ) মনে পড়িল, এবং আমার বক্তৃতায় 
বারবার বাধা দিবান চে্ঈী চলিতে লাগিল। আমার পক্ষে এ এক 
অভিনব অভিজ্ঞতা, কারণ আমি কংগ্রেসের মঞ্চে উঠিলেই প্রাথমিক 
হর্ষধ্বনির পরেই পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ কবিত।” 

অতঃপর সুরা দক্ষষজ্ঞের বিবরণ দিয়া! ুরেন্দ্রনাথ লিখিতে- 
চেন : “জনতা মঞ্চের দিকে ধাবিত হইলেও আমি সেইখানেই 
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রহিলাম। আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন । 
পরে আমাকে, স্যর ফেরোজশা মেহ তাকে ও অপরাপর কয়েকজনকে 
তাহারা পিছনের তাবুতে লইয়া গেলেন এবং পুলিশ আসিয়া প্যাণ্ডেল 
হইতে সমস্ত লোকজন সরাইয়া দ্রিল। এই প্রকারে কংগ্রেসের এক 
স্মরণীয় অধ্যায়ের অবসান হইল এবং এক নৃতন অধ্যাষের সরু হইল ।” 

এই নূতন অধ্যায়েই আজ কংগ্রেস স্বাধীনতার দিকে অগ্রসব 
হইয়াছে এবং অধিকাংশ প্রদেশের শাসনভার পাইয়াছে। কংগ্রেসে 
আর সেকালের নিবেদন-নীতি নাই, এবং কংগ্রেসের ধশ পৃথিবীময় 
ছড়াইযা পড়িয়াছে। আজ কংগ্রেস সত্যই গণ-সম্মেলন। কিন্তু 
খুব কম লোকই আজ স্মরণ করেন যে, কংগ্রেসের এই রূপাস্তরের 
স্থরু হইয়াছিল শ্রীঅরবিন্দ ও লাকমান্য তিলকেব কাধ্যের ফলে। 

যাহা হউক, স্থুরাটের দক্ষষজ্ঞের দৃশ্টেও শ্রীঅরবিন্দ অচল অটল 
ছিলেন। বাৰীন্দ্কুমার লিখিয়াছেন যে, কংগ্রেসে যখন “মার মার, 
রব উঠিয়াছে, চারিদিকে জুতা, লাঠি, চেযার প্রভৃতি শন্‌ শন্‌ করিয়া 
ছুটিতেছে, তখন শ্রীঅরবিন্দ প্রশাস্ত বদনে বসিয়া আছেন, তাহার 
একটুও বিচলিত হইবার লক্ষণ নাই, আত্মরক্ষার জন্যও একটু ব্যস্ততা 
নাই; অবশেষে পুলিশ প্যাণ্ডেলকে জনশূন্য করিলে তিনি কয়েক- 
জন সহকম্্মীর সহিত বাহিরে আসিলেন। 

আপাতদুষ্টিতে মনে হইবে যে, কংগ্রেসের এই আত্মকলহে 
জাতির অমঙ্গল সাধিত হইয়াছিল, কিন্ত পরবর্তী কয়েক বৎসরের 
ঘটনাপরম্পরায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহার ফলে জাতীয় আন্দোলন 
স্থপ্রাতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্থরাটেব পরে কয়েক বৎসর কংগ্রেস স্তিমিত 
হইয়া! পড়িয়াছিল, কারণ দমন-নীতির ফলে জাতীয়দল ছত্রভঙ্গ 
হইয়াছিল। কিন্তু অচিরেই তিলকের নির্ব্ধাসন হইতে প্রত্যাবর্তনের 


ভারতের জাতীয় নেতারপে ৪৭ 


পর স্বরাজ আন্দোলন স্থরু তইল এবং তাহার সহিত এনি বেসান্তের 
নেতৃত্বে হোম্রুল' আন্দোলন দেশকে সরগবম করিয়। রাখিয়াছিল। 
'ভাহাব পবই মহাত্মা গান্ধীর আবিভাব এবং অসহযোগ আন্দোলন 
হইতে স্বাধীনতা আন্দোলন । ১৯১৬ শ্রষ্টান্দ পধাস্ত কংগ্রেস মধাপস্থী 
দলেব হাতেই ছিল, কিন্তু এ বংসবে লক্ষৌ অধিবেশনে সাময়িক 
তাবে দলাদলির অবসান হইযা যুক্তকণগ্রেস হইল । দলাদলির চরম 
অবস্থায়ও “পর্ন এক প্রবন্ধে এ সন্বন্ধে পূর্বেই শাঅরবিন্দ ইঙ্গিত 
কনিযাছিলেন_-এমনিই ছিল তাহাব রাজনীতিক দৃষ্টি । যাহা 
হউক, রাজনীতিক উত্তাপের মাত্রা ক্রমশ: বাড়িয়া! উঠিতেছে দেখিয়া 
মধ্যপন্থীদল আর বেশী দিন কংগ্রেসে থাকিতে পারেন নাই । ১৯১৭ 
খৃষ্টাব্ষে কলিকাতা কংগ্রেস উপলক্ষেই দলাদলি স্থরু হয এবং পর 
বৎসবই মধ্যপন্থীদদল কংগ্রেসেব সংশ্তরব বঞ্জন করিযা দলের ভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন কবেন। কিন্তু তখন হইতেই মধ্যপন্বীদলের প্রভাব 
বিলুপ্ু হইতে সুরু করিয়াছে এবং এখন “একে একে নিভিছে দ্েউটি” 
হইযা! মুষ্টিমেয় নেতা মাত্র কোনরূপে দলের অস্তিত্ব বজায় রাখিযাছেন। 

স্থবাট হইতে ফিরিয়া শ্রীঅরবিন্দ উৎসাহের সতিত জাতীয়দলের 
প্রচার কাধ্য সুরু করেন। তিনি বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের কয়েক- 
স্থানে জাতীয়দলের আদর্শ সম্বন্ধে কয়েকটা মর্শম্পশী বকৃতা করেন 
এবং বুঝাইয়া দেন কংগ্রেসে দলাদলি অনিবার্য হইল কেন। গ্রেপ্ার 
হইবার মাস খানেক পৃর্কো, ১৯০৮ খৃষ্টানদের ১০ই এপ্রিল, সলিকাতায় 
যুক্তকংগ্রেস সন্বন্ধে এক বক্তৃতায় শ্লীঅরবিন্দ বলেন যে, ভগবানেব 
ইচ্ছায়ই স্থরাট কংগ্রেস ভঙ্গ হইযাছে এব* যদি কংগ্রেস পুনর্ববার 
যুক্ত হয় তাহা হইলে তাহারই ইচ্ছায় হইবে । তিনি বিশেষভাবে 
বুঝাইয়া দেন যে, কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারের জন্য ক'গ্রেস ভঙ্গ হয় 


৪৮ গ্রীঅরবিজ্দ 


নাই, কতকগুলি স্বস্পষ্ট সমস্যার জন্তাই দলাদলি প্রকট হইয়াছে। প্রথম, 
সভাপতি নির্বাচনে অনিয়ম ; দ্বিতীয়, পূর্ব্ব বৎসর ( ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ) 
কলিকাতায় যে চারিটা প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল দল বিশেষের তাহা 
নাকচ করিবার চেষ্টা; তৃতীয়, স্থানীয় (স্বরাটের ॥ দলের সংখ্যা- 
ধিকোর জোরে শক্তিমান (জাতীয়) দলকে দাবাইয়া কংগ্রেসের 
মূল আদরশ পরিবর্তন করিবার চেষ্টা। এই অবস্থায় সংঘর্ষ ছাড়া 
উপায় ছিল না এবং তিলক প্রস্তাব করেন যে, কণগ্রেসকে নিয়মানু- 
যায়ী ভাবে গড়িবার জন্য একটা কমিটী গঠিত হউক এবং এই 
কমিটাই সেই অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত করিবে । অপব 
পক্ষ, অর্থাৎ মণ্যপন্থীদল, তিলককে এ প্রস্তাব উত্থাপিত করিবাগ 
্বযোগ না দ্যা সহসা ঘে'মণা করিলেন যে, সর্বসম্মতিক্রমে স্যব 
রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন । এ বিষে 
যখন স্থম্পষ্ট মতভেদ ছিল, তখন কি করিয়! বলা চলে যে, সভাপতি 
সর্বসম্মতিঞ্রমে নির্বাচিত হইলেন ? 

অতঃপর প্রীঅরবিন্দ বলেন যে, জাতীয়দল এ সকল অনিয়ম 
উপেক্ষা করিতেও প্রস্তত আছেন, যদি অপর দল কলিকাতা 
অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি বঙ্গায় রাখিবাব অঙ্গীকারে যুক্ত 
কংগ্রেসে রাজি হন | * যদি তাহারা রাজি না হন, তাহা হইলে 
কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া দলগত প্রতিষঠান স্থাপিত করিবার দাষিত 
তাহাদেরই । “আমাদের নীতি এই যে, আমরা ভিন্ন দল হিসাহে 
আমাদের প্রতিঠানেই কাধ্া করিব, কিন্তু আমরা চাই সমঃ 
জাতির যুক্তকংগ্রেস |” 

আজও মধ্যপস্থীদল এই আদর্শগত বিভিন্নতা মানিয়! চলিয়াছেন 
যদ্দিও উত্তরোত্তর তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইতেছে এব 


ভারতের জাতীয় নেতাক্সপে ৪৯ 


সমগ্রজাতি পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ লইয়া দঢপদে অগ্রসব হইতেছে, 
ভখাপি আজ মুষ্টিমেয় মধ্যপন্থীদদল বুটিশ সাম্রাজ্য আকড়াইয। 
থাকা'ত বদ্ধপবিকব। বুটিশ সামাজোবই আমূল পবিবর্তন হইয়াছে, 
ননবেগ্ছনাথ, ফিরোজশ। মেহতার ধিণেধ ওঁপনিবেশিক ম্বায়বশাসন 
মাব নাই-_আজ সাশ্রাজাঠ্ভ ধেশগ্তলিঠ স্বাবীন , এমন কি নুটিশ 
পনি বশ সচিব ম্যাল্কলম্‌ ম্যাক্ডোনান্ডের ধাপণা যে, তাহাবই 
অবনকালের মধ্যে সামাজ্য একেবাবে বিচ্ছিন্ন হইবে_তবু ভাবতের 
ুষ্টমেয মধ্যপন্থীদলেব নেতাদেব আকুতি যে, ভাবত বৃটিশ সাণাজ্য 
গালমর অন্তন্ুক্ত থাকিবে। ১৯৩৮ খষ্টান্দে ভাগযাবী মাসে 
হাঠাদেণ দলে বাধিক অ বেশনে সভাপতি প্রকাশ নাবাধণ সাগ্র 
(সার তেজ বাহাছুরেব পুত্র) এহ আদর্শের কথাহ বলিয়াছেন । 


পঞ্চম অধায 


রাজরোষের প্রকোপে কারাগারে 


স্থরাট কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া শ্রাঅরবিন্দ পূর্ণোদামে রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে কাধ্য করিতে আরম্ভ করিলেন । নানাস্থলে সভা-সমিতিতে 
বক্ততাদ্বারা তিনি জাতীয়দলের আদর্শ প্রচারে ব্রতী হইলেন 
ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তাহাতে মাতব্বরী করিবার প্রচেষ্টা করা 
তখনকার জাতীয়নেতাদের ন্বভাববিরুদ্ধ ছিল। উহাদের একমাত্র 
উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র জাতিকে মহান্‌ আদর্শে-উদ্বদ্ধ করা। তাহাবা 
প্রকৃত নেতা ছিলেন, কাজেই নিছক নেতাগিরিতে বা প্রতিষ্ঠানের 
ঢক্কা নিনাদ করায় তাহাদের ঝোঁক ছিল না। 

কিন্তু এদিকে তাহাদের ভাগ্যাকাশে অলক্ষ্যে রাজরোষেব 
কৃষ্ণ মেঘ ঘনীভূত হইতে লাগিল। দেশের কাধ্যের জন্য ইতঃপূর্ব্বেই 
তাহাদের মধ্যে অনেকে রাজরোষের প্রকোপে পড়িয়াছিলেন। 
রাজদ্রোঙ্ের অপরাধে পৌকমান্য তিলকের ১৮৯৮ খুষ্টাব্দে যাবজ্জীবন 
ঘবীপান্তরের দণ্ড হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সঞ্তম এভোয়ার্ডের 
সিংহাসন-আরোহণ উপলক্ষে মুক্তিলাভ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাবে 
তাহার কাগজ “কেশরী”তে বোমা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য 
আবার তাহার দ্বীপান্তর দণ্ড হয় এবং ছয় বংসর কাল তিনি 
মান্দালয়ের কারাগারে যাপন করেন। 

১৯০৭ খুষ্টাবে “বন্দে মাতরম্ত-এ প্রকাশিত একটা প্রবন্ধের 


রাজরোধের প্রকোপে কারাগারে ৫১ 


জন্য শ্রীঅররিন্দ রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হন, কিন্তু সরকার পক্ষ 
প্রমাণ করিতে পারিলেন না যে, তিশিই সম্পাদক । “এক টিলে 
ছুই পাখী মাঁরবার” উদ্দেশ্যে সরকারপক্ষ হইতে স্ুপ্রসিদ্ধ নেতা 
বিপিনচন্ত্র পাপকে সাক্ষ্য দিতে আন্দশ করা হয়। বিপিনবাবু 
সাক্ষ্য দিলে শ্রীঅরবিন্দের দণ্ড, আর সাক্ষ্য না দিলে নিজেব দণ্ড। 
বিপিনবাৰু সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার কবিলেন, ফলে তাহাব ছয 
মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইল। সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাকর অপূর্বরৃষণ 
বন্ধুর ছয় মাস কঠোর কারাদণ্ড হইল এবং অগ্ান বদনে তিনি 
তাহা ভোগ কবিলেন।* তখনকার দিনে নিয়ম ছিল মুদ্রাকরের 
নামে কাগজ ছাপা হইত, কিন্ত সম্পাদকের নাম গোপন থাকিত। 
শ্রীঅরবিন্দের এই মাম্লায দেশময় সাড়1 পড়িয়া যায এবং 
এই উপশক্ষেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ “অরবিন্দ রবীপ্দের লহ নমক্কাব”- 
শীষক স্ববিদিত কবিতা দেশনেতার উদ্দেশ্যে লিখেন । কেহ 
তখন বোধ হয় বুঝিতে পারেন নাই যে, কবির অস্রান্ত দৃষ্টিতে 
শঅরবিন্দে জীবন-সত্য পবিস্ফুট হইযাছিল। কবি নিজেও 
বোধ হয় অনুমান করিতে পারেন নই যে, কন্মী, ত্যাগী, 
দেশদাতার পৃজারী অরবিন্দের সন্ধন্ষে সেদিন তিশি যাহা 
লিখিয়াছিলেন, বিশ বৎসর পরে পণ্ডিচারীতে যোগী শ্রীঅরবিন্দকে 
েখিয়। আবার তাহাই বলিবেন--"অরবিন্দ রবীন্ছেন লহ নমস্কার |” 
১৯০৭ খৃষ্টাব্দে শ্ীমরবিন্দের কারাদশন হইল নী, কিন্তু 
এক বৎসরের মধ্যেই তাহার কাবাগারের ভীষণ-মধুর অভিজ্ঞতা 


*& অপুর্ববকুষঃ পরে বহু বৎপর “অমৃত বাজার পরিকা্র নুদ্।কর ছিলেন । 
১”১৮ খ্বষ্টান্দের নভেম্বর মাসে ইহার মৃত্য হহয়াছে। ইনি এ্রাঅরবিন্দাক 
» "রিক শ্রদ্ধা করিতেন । 


৫২ প্রীঅরবিন্দ 


লাভ ঘটিল। ঘটনাটা এমনই আকন্মিক ভাবে ঘটিল যে, শ্রীঅরবিন্দ 
নিজেই অনুমান করিতে পারেন নাই যে এত শীঘ্র তাহার অবন্থা 
বিপধ্য় ঘটিবে। এ সম্বন্ধে তিনি “কারাকাহিনী”তে লিখিয়াছেন :-_ 

“১৯০৮ সনের ১লা মে, শুক্রবার আমি “বন্দে মাতরম্” 
অফিসে বসিয়াছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত শ্যামস্ুন্দর চক্রবর্তী আমার 
হাতে মজঃফরপুরের একটি টেলিগ্রাম দ্িলেন। পড়িয়া দেখিলাম 
মজ:ফরপুরে বোমা ফাটিয়াছে, দুইটি ইমবরোপীয়ান স্বীলোক হত। 
সেদিন “এম্পায়ার” কাগজে আবও পড়িলাম, পুলিশ কমিশনাব 
বলিয়াছেন, আমরা জানি কে কে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এবং 
তাহারা শীঘ্র গ্রেপ্নার হইবে । জানিতাম না তখন যে আমি 
এই সন্দেহের মুখ্য লক্ষ্যস্থল, আমিই পুলিশের বিবেচনায় প্রধান 
হত্যাকারী, বাষ্ট্রবিপ্লব-প্রয়াসী যুবকদলের মন্ত্রদাতী ও গুপ্ত-নেতা। 
জানিতাম না যে, এই দিনই আমার জীবনের একটা অঙ্কের 
শেষ পাতা, আমার সম্মথে এক বৎসর কারাবাস, এই সময়ের 
জন্য মান্থষের জীবনের সঙ্গে যতই বন্ধন ছিল সবই ছিন্ন হইবে, 
এক বৎসর কাল মানবসমাজের বাহিরে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত 
থাকিতে হইবে । আবার যখন কর্মক্ষেত্রে গুবেশ করিব, তথায় 
সেই পুরাতন পরিচিত অরবিন্দ ঘোষ প্রবেশ করিবে না, কিন্থ 
একটা নূতন মানুষ, নৃতন চরিত্র, নৃতন বুদ্ধি, নৃতন প্রাণ, নৃতণ 
মন লইয়া, নৃতন কর্মভার গ্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে 
বাহির হইবে 1” 

রাজনীতিক্ষেত্রে শ্ীঅরবিন্দকে নান! শ্রেনীর লোকের সংস্পর্শে 
আসিতে হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে যুবক সম্প্রদায়ই প্রধান 
বস্ততঃ শ্রঅরবিন্দ তাহাদেরই নেতা ছিলেন। আধুনিক যুগে প্রায় 


রাজরোষের প্র কোপে কারাগারে ৫৩ 


সকল দেশেই জাতীয় অস্থ্যথানে তরুণগণই পুরোভাগে থাকে, কারণ | 
তাহাদের পিছনের টান নাই, অতীতের সংস্কার নাই, ভবিষ্যতের 
উজ্লতাষ তাহাদেব হৃদয় উদ্ভাসিত। তাহাদের মত অন্ত কোন 
সম্প্রদা্ই উচ্ছল প্রাণম্পর্শে জাগিতে পারে ন।; এই কারণেই 
তাহাদের ত্যাগের ক্ষমতা অপরিমেয়। তাহারাই অম্লান বদনে 
ছুখকে বরণ করিতে পারে, সহান্ত বদনে জীবনের সকল সম্পদ 
বিসঞ্জন করিতে পাবে । 

কিন্তু উচ্ছল প্রাণশক্তিই কন্মে সাফল্য দেয় না, স্থির বুদ্ধির 
সহায়তা ন1 থাকিলে প্রাণ-প্রবাহের অপচয় ঘটিতে পারে, কম্মশক্তি 
বিপথে নিয়োজিত হইতে পারে। জাতীয় আন্দোলনে বাংপার যুবক 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এক শ্রেণীর ধারণ] হইল যে, সশস্ম বিপ্রবদ্ধারা দেশের 
স্বাদীনতালাভ সহজপাধ্য হইবে-_-অন্ততঃ শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে 
আতঙ্ক হুষ্টি করিয়া অচিরেই জাতীয় দাবী আদায় করা যাইবে । 
তাহাদের এই উতকট পন্থা গ্রহণ করার আর একটী কারণ 
এই যে, তখনকার দিনে শাসকসম্প্রদায় বিবেচনাশৃন্য হইয়া 
দ্মননীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, এবং ভারতীয়দের শ্বেতাঙ্গদিগের 
নিকট শুধু উপেক্ষা নহে অনেক লাঞ্ছনা ও অপমান সহা কনিতেও 
হইত, এবং অনেক স্থলে বিচারালয়েও তাহার কোন প্রতিকাএ 
পাওয়া যাইত না। 

এইরূপ মনোবুতিণম্পন্ন অনেকেই ছিলেন জাতীয়দলের 
শ্রেষ্ঠ কম্মী, কাজেই শ্রাঅরবিন্দের সহযোগী । বিশেষতঃ তাহাদের 
নেতা বাবীন্দ্রকুমার শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ সঙ্বোদর এবং অন্যতম 
নেতা, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুধু “যুগান্তরে”্র পরিচালক 
নহে প্বন্দে মাতরম্চ-এও শ্রীঅববিন্দের সহকন্্ী ছিলেন । কাজেই 


৫৪ ভ্ইঅরবিন্দ 


পুলিশের স্বতঃই সন্দেহ হইয়াছিল যে রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন 
শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়দলের প্রকাশ্য নেতা, তেমনি তিনি বিপ্রববাদী- 
দ্লেরও গুপু নেতা । বিচারকালে সরকারী কৌহুলি নর্টন সাহেব 
আগাগোড়া এই যুক্তি দ্বারাই শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
প্রমাণের হান্টোদ্দীপক চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, 
মজ:ফরপুরে হত্যাকাণ্ডের পরই যেই মাণিকতলায় বোমার কারখান। 
বাহির হইয়া পড়িল, অমনি বিপ্রবীদলের সহিত শ্রীঅরবিন্দ ধু 
হইলেন এবং অপর সকলের সহিত তাহার বিরুদ্ধেও বিপ্রব € 
হতা! ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হইল । এই অভিনব অভিযোগে 
শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় স্থিতধী ব্যক্তিও অতীব বিস্মিত হইয়াছিলেন । 
শ্রীঅরবিন্দ “কারাকাহিনী”্তে তাহার গ্রেপার ও আনুষঙ্গিক 
ঘটনার মনোরম বিবরণ দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পুলিশ 
স্থপারিণ্টেণ্ডে্ট ক্রেগানের যে হান্যোদ্দীপক কাহিনী লিখিয়াছেন, 
তাহাতে তাহার ভাগ্য-বিড়স্বনায়ও হাসিতে হয়। প্রথমেই ক্রেগানের 
হুকুমে তাহার হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি দেওয়া হইল; 
কিছুক্ষণ পরে তাহা খুলিয়া লওয়া হইল। শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন: 
“ক্রেগানের কথার ভাবে প্রকাশ পাইল যে, তিনি যেন হিং 
পশ্তর গর্তে ঢুকিয়াছেন, যেন আমবা অশিক্ষিত হিংশ্রন্বভাববিশিষ্ট 
আইন ভঙ্গকারী, আমাদেব প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা বা ভদ্রকথা 
বলা নিষ্রয়োজন। তবে ঝগড়ার পর সাহেব একটু নরম হইয়া 
পড়িলেন। বিনোদবাবু (অন্যতম পুলিশ কন্মচারী ) তাহাকে আমার 
সম্বন্ধে কি বুঝাইতে চেষ্টা করেন। তাহার পর ক্রেগান আমাকে 
জিজ্ঞাসা করেন, “আপনি নাকি বি, এ, পাশ করিয়াছেন ? এরূপ 
বাসায়, এমন সঙ্জাবিহীন কামরায় মাটিতে শুইয়াছিলেন, এই 


রাজরোষেব প্রকোপে কারাগারে ৫৫ 


অবস্থায থাকা কি আপনাব মত শিক্ষিত লোকের পক্ষে লজ্জাজনক 
নহে? আমি বলিলাম, “আমি দরিদ্র, দরিদ্রেব মতই থাকি।' 
সাহেব অমনি সজোবে উত্তর করিলেন, “তবে কি আপনি ধনী 
লোক হইবেন বলিয়া এই কাণ্ড ঘর্টাইখাছেন ” দেশহিতৈষিতা, 
স্বার্থ ত্যাগ ও দাপিদ্র্য রতেব মাহান্ম্য এই স্টুলবুদ্ধি ই"রাজকে বোঝান 
ছু'সাধা বিবেচনা করিযা আমি সে চেষ্টা কাঁরলাম না।” 

অবশ্য ইহাব পবে, এমন কি দীর্ঘ এক বসর কারাবাসেও 
শ্রমববিন্দ কাহারও নিকট কোন প্রকার গুর্ব্যবহার পান নাই, 
ববং জেলের কতৃপক্ষ তীাহাব সহিত যেষপ সদয় ব্যবহার 
কনিযাছিলেন, তিনি তাহাব জদয়গ্রাহী বিবনণ দিযাছেন। তাহা 
পা কবিলে বডই আনন্দ হয। অবশ্য দুর্বাবহার পাইলেও তিনি 
বিচলিত হইতেন না। শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “নির্রবামিতেব 
আম্মকথাশ্য লিখিযাছেন ষে, শ্রীঅরবিন্দকে যখন বিচারালয় হইতে 
কাধ্যবশতঃ বাভিবে লইবার লমযে প্রহবীবা বন্ধন করিয়া লইয়া 
যাইত, তাহা দেখিয়া! সকলেব যেন ধেয্যারক্ষা করা কষ্টসাপ্য 
হইশ__কিন্ধ শ্ীঅববিন্দ একেবাবে অবিচল, মুহর্ঠেব জন্য এ কোনদিন 
তাহার ভাবান্তর দেখা যাষ নাই । বিচানের সময়ও সঙ্গিগণ তীহার 
অবিচল ভাব দেখিয়া চমত্রুত হইতেন--কোন দিকেই তাহাব ভ্রাক্ষেপ 
নাই, ষেন যোগাসনে বসিয়া আছেন। 

“কাবাকাহিনী”তে তাতার লিখিত বিচাবের সবস বিববণ 
একটা পড়িবাব জিনিষ_-তিনি নিয় আদালতে ম্যাজি্টেট, সরকারী 
কৌন্ললি নর্টন সাহেব এবং সাক্গীদের মে অপূর্বা চিত্র অঙ্কিত 
করিয়াছেন তাহাতে বিচার প্রহলনটা সমাক্‌ পবিসষ্ফুট হইয়াছে। 
অবশেষে এক বংসর নাবৎ দীর্ঘ বিচারের পব তিনি সম্পূর্ণরূপে 


৫৬ শ্রীঅরবিন্দ 


নির্দোষ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তি পাইলেন । ১৯০৮ থুষ্টাব্ধের ৫ই মে তিনি 
কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ১৯০৯ খুষ্টাব্দের ৫ই মে তিনি 
কারাদ্বারের বাহিরে আসিলেন। তিনি যে মুক্তি পাইবেন তাহা 
তিনি পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 

বিচার উপলক্ষে শ্রঅরবিন্দ এক মহতৎবাক্তির সাহাষা 
পাইয়াছিলেন, যিনি পরে দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগ করিয়া শুধু 
ভারতখ্যাত নয় জগংখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি হইতেছেন 
ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ, ধাহাকে পরে দেশবাসী নাম দিয়াছিল 
দেশবন্ধু। চিত্তরঞুনই মেন ভগবানের যম্বীরূপে শ্রীঅরবিন্দের 
মুক্তিলাভে সহায়তা করিলেন । শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্ার হইবার 
সংবাদ প্রচারিত হইতেই, বিচারে তাহার পক্ষ সমর্থনের সাহায্যার্থ, 
অযাচিত ভাবে বহু অর্থ আসিয়াছিল। তাহার ভগিনী সরোজিনী 
দেবী তাহার পক্ষ সমর্থনের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু 
অন্নকালের মধ্যেই সমন্ড অর্থ নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন 
শ্রীঅরবিন্দের সাভাধ্যার্থ অগ্রসব হইলেন চিত্তরঞ্জন । চিন্তরঞ্জনের 
সে সময় তেমন পসার প্রতিপত্তি ছিল না, কাজেই প্রায় এক 
বৎসরকাল বলিতে গেলে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রীঅরবিন্দের জন্য তিনি 
যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয় । এই মহত্বেই 
তাহার ভাবী মহত্ব ও তাগের সুচনা, যাহার জ্ন্ত আজও প্রতি 
ভারতবাসী শ্রদ্ধাভরে তাহার কথা ম্মরণ করে। 

এই বিচার উপলক্ষে চিত্তরপ্রন শুধু ত্যাগ ও মহবের পরিচয় 
দেন নাই, তাহার আইন-জ্ঞান ও বাগ্সিতায়ও সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল । 
বিচার শেষে জজ ও এসেসরদিগের নিকট শ্রাঅর্বিন্দের নিগ্দোষিতা 
প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি যে ওজন্থিনী বক্তৃতা করেন, তাহাতে 


রাজরোষের প্রকোপে কারাগারে ৫৭ 


শঅববিন্দের জীবন-আদর্শ অতি চম২কাররূপে ব্যক্ত হইয়াছিল। 
এ কথাগুলি যেন ধার বাব আবৃত্তি কবিতে ইচ্ছা করে :-_ 

“[/01)0 0116] 01018 ০010170৮07135 13110191800 11) 91161006) 
10105 107" 01015 10700081) 11119 88671801101) 00888, 1011 
1167 1)01১ 0080 ৮10 0০০6১ 10 111 1700 10901/0 11)91 8৪ 
1116 1)6061 01 19221061520) 2 1176 1701১176৮91 11961010119] 
81)0 110 195৮৮ 01 11017210110. 101776 8116 11619 09৫ 
(100 10170 1119 0:44 11] 1) 91)0960 210 7€১-061)06 101 
90101 11) 110018) 1001 1501:095 015181)0 93 9100 18105. 
( এই বিতগ্ডা, কোলাহল ও আন্দোলন স্তব্ধ হইবার দীর্ঘকাল পরে, 
তাহাব তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে, মানুষ তাহাকে স্বদেশ প্রেমের 
কব, জাতীয়তাব নবী, মানবপ্রেমিক বলিয়! শ্রদ্ধা করিবে । তাহার 
তিবোধানের দীর্ঘকাল পরে তাহার বাণী ধ্বনিত হইবে শুধু 
এ দেশে নব, সাগরপারে দুর-দূরাম্তরে |) * 

এই ঘটনার পূর্ব হইতে শ্াঅরবিন্দ চিন্তরঞ্জনের সহিত 
গভীর গ্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন । তাহাদের মধ্যে এরূপ ডাবের 
এক্য ছিল যে, চিত্তরঞ্চনের স্থবিখ্যাত কাব্য “সাগর সঙ্গীত”-এর 
ইংরাজী কাব্যানগবাদ করিয়াছিলেন অনুপম ভাষায় হএরবিন্দ 
নিজেই । তাহাদেব মধ্যে রাজনীতিক আদর্শেরও এমশ এঁক্য 
ছিল যে, দেশবন্ধুর তিরে*পানের পব শ্রাঅরবিন্দ বলেন যে, তিলকের 
মৃত্যুর পর একমাত্র চিন্তরঞ্জনেরই ভারতে ব্বরাজ স্থাপনা করিবার 
ক্ষমতা ছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে গয়৷ কংগ্রেসের পরে স্বরাজ্যদলের 


* চিত্ররঞ্নের সম্পূর্ণ বক্ৃতাটা অধ্যাপক জেযোতিষচন্ত্র ঘোষের ৮১1 910 
9 377 4১87011740৭ পুস্তকে পাওয়া যাইবে | তাহাতে মামলারও চুন্বক আছে। 


৫৮ জ্ীঅরবিচ্দু 


প্রচার উপলক্ষে চিত্তরপ্ন মাদ্রাজ প্রদেশে ভ্রমণ কালে পঞ্ডিচারীতে 
শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজনীতিক ও আধ্াত্মিক 
বিষয়ে বত আলোচনা করিয়াছিলেন । 

সরকাব্পক্ষ শ্রী্রবিন্দের বিপ্লব-ষড়যন্ত্বের সহিত সংন্রব 
প্রমাণ করিবার জন্য যে সাক্ষা-জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা 
ছিন্ন করিতে চিন্তরপ্নন যে আশ্চধ্য বিচার বুদ্ধি ও আইনজ্ঞান প্রদশন 
করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইঘ়াছিল। নর্টন সাহেব 
কোন প্রকার যুক্তিযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না পাইয়া, পরোক্ষভাবে 
প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, বুটিশবিদ্বেষ প্রণোদিত হইয়াই 
শ্রঅরবিন্দ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিতেছিলেন এবং 
জাতীয়দল গঠন করিয়া দেএকে বিপ্রবে উত্তেজিত করিতেছিলেন। 
নর্টন সাহেব এই উদ্দেশ্টে শ্রীঅরবিন্দের বহু চিঠিপত্র, পপ্রবন্ধাদি, 
ও বক্তৃতা পাঠ করেন। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 
বারীন্দ্রকুমারের লেখা বলিয়া একখানি পোষ্টকার্ড । উহাতে লেখা 
ছিল, এখনই মিষ্টান্ন ছড়াইবার সময়। এ কাখানি পুলিশ নাকি 
পথিমধ্যে আটক করিয়াছিল এবং নর্টন প্রমাণ করিতে চাহেন 
"মিষ্টান্নপ্র অর্থ বোমা! এই অদ্ভুত যুক্তি গ্রহণ করা দূরের কথা 
চিত্তরঞ্নের ব্যাখ্যায় এসেপরগণের সিদ্ধান্ত হইল এ চিঠি একেবারেই 
জাল। জঙ্গ ওরূপ সিদ্ধান্ত না করিলেও, অন্ভিমত প্রকাশ করেন 
যে এ সাক্ষোর কোনই মূল্য নাই | 

শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিক কাধ্যাবলীর বিববণ ছাড়া তাহার 
বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যক্তিগত সাক্ষ্য ছিল না। তবে রাজার সাক্ষী 
নরেন গোৌসাই জেলে শ্রীঅববিন্দের সহিত মেলা-মেশা করিয়া 
তাহাকে জড়াইবার চেষ্টায় ছিল। সে কি ভাবে শ্রীঅরবিন্দের 
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ও অপব সকলের সহিত কথাবার্তী বলিত তাহার বিবরণ 
“কাবাকাহিনী”তে পাওয়া যায়। কিন্তু গোসাই জেলে নিহত হওয়ায়, 
তাহার উক্তি আইন-অন্তসারে গ্রাহা হইল না। 

অপর পক্ষে সরকাবী কৌদ্মুপিব যুিধৃমজাল উড়াইয়া দিমা 
চিনবঞ্ণ প্রমাণ কবিলেন যে, এপযাস্ত রাজনীতি ক্ষেত্রে 
শীঅববিন্দ যাহা! করিযাছেন তাহা কোন মতেই বে মাইনী নহে। 
স্বাদীনতাব আদর্শ প্রচার কব বে-আইনী হইতে পারে পা। 
দেশপ্রেম কোন আইন অন্ুসারেই দৃষ্া হইতে পারে না। জজ 
বীচক্রফট, বায়ে এ যুক্তিই মানিয়া লইলেন। নতীর্থের বিচারে 
শ্রঅরবিন্দ সম্পূর্ণ নির্দেষ সাব্যস্ত হইলেন। 


ষষ্ট অধ্যায় 
কারাগারে ভগবদ্র্শন 


জেলে শ্রীঅরবিন্দ মাত্র এক বৎসর ছিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে 
তাহার জীবনের পূর্ণ রূপান্তর ঘটিল, যাহার জন্য রাজনীতিক নেতা, 
দেশপ্রেমিক অরবিন্দ, ভগবৎ-প্রেমিক মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ হইলেন। 
এই রূপান্তর আপাতদৃষ্টিতে অভিনব ও আকস্মিক বলিয়া মনে হইতে 
পারে, কিন্তু ধাহার! শ্রাঅরবিন্দেব সত্তার পরিচয় রাখেন তীহাবা 
জানেন যে বালাকাল হইতেই তিনি যেন প্রচ্ছন্ন যোগী । দেশপ্রেমের 
ন্যায় ভগবং জ্ঞান লাভের আকাক্ষা! বালাকাল হইতেই তাহার হৃদয়ে 
জাগরিত হইযাছিল। তিনি লৌকিক ভাবে ভগবান সম্বন্ধে ধারণা বা 
চিন্তা করিয়া তৃপ থাকিতে পারেন নাই, তীহার জীবনের মুখ্য আদর্শ 
হইয়াছিল ভগবানেব সহিত নিবিড় যোগ স্থাপন করা, তাহাকে 
বিশ্বের প্রতি অণুপবমাণুব মধো পয্যস্ত উপলব্ধি করা। কিন্তু 
এতদিন তিনি এই চরম উপলব্ধির স্বযোগ পান নাই, কারাগারের 
নিজ্জনতায়--অধিকাংশ সময়েই তাহাকে নির্জন কারাবাস ভোগ 
করিতে হইয়াছিল-_তিনি সে-স্থযোগ পূর্ণভাবে পাইলেন। বলা চলে 
ভগবানই তাহাকে সে স্বযোগ দিলেন। ভগবান বাস্থদেবের 
কারাগারে জন্ম হইয়াছিল-_কারাগারেই শ্রীঅরবিন্দ বাস্থদেবের 

সাক্ষাৎ পাইলেন, তাহাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । * | 


* কারাগারে ভগবদ্র্শন লইয়া তখনকার দিনেও ব্যক্তিবিশেষরাও ঠাট্টা বিজ্বপ 
করিতে ছাড়িতেন না৷ | বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত সমাঞ্সংক্কারক নটরান সম্পাদিত 


কারাগাবে ভগবদর্শন ৬১ 


এই মহৎ সম্ভাবনাব আভাস অন্তরে অন্থুভব কবিয়। শ্রীঅরবিন্দ 
শান হৃদয়ে কারাকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন । এ সম্বদ্দে তিনি 
“কারাকাহিনী”গতে লিখিযাছেন, “বলিয়াছি এক বৎসর কারাবাস, 
বণ! উচিত ছিল এক বংসর বনখাস, এক বংসব আশ্রম বাস। 
অনেকদিন হৃদযস্থ নাবায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেঙঈগী কনিয়।- 
ছিলাম উতৎকট আশা পোষণ করিয়াছিলাম জগদ্ধাতা প্ররুষোত্তমকে 
বন্ধুভাবে, প্রস্তভাবে লাভ করি। কিন্তু সহম্র সা*সারিক বাসনার 
টান, নানা কর্মে আসক্তি, অজ্ঞানের 'প্রগাট অন্ধকারে তাহা পারি 
নাই । শেষে পরম দয়ালু সর্ববমঙ্গলময় শ্রীহবি সেই সকল শক্রকে 
এক কোপে নিহত করিয়া তাহার স্থবিধা করিলেন, ধোঁগাশ্রম 
দেখাইলেন, স্বয়ং গুরুরূপে, সথারূপে সেই ক্ষুদ্র সাধন-কুটাপে অবস্থান 
কবিলেন। দেই আশ্রম ইংবাজেব কারাগাব। আমাব জীবনে 
এই আশ্চর্য ঠবপরীত্ায বরাবর দেখিয়া আসিতেছি যে, আমার 
ভিতৈষী বন্ধুগণ আমার যতই না উপকার করুন, অনিষ্টকারীগণ-__ 
শত্রু কাহাকে বলিব, শক্র আমাব আব নাই-_শক্রই অধিক উপকার 
কবিযাছেন। তাভারা অনি করিতে গেলেন ই$ুই হইল । বুটিশ 
গবর্ণমেন্টের কোপদৃষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পাইলাম ।” 

ভগবদ্র্শনের প্রেরণা বহু পূর্বেই তাহার জদয়ে জাগ্রত 
“সোস্যাল রিফরমার" নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক এবং স্রেন্মাথের পবেঙ্গলী”-তে 
এ সম্বন্ধে বিদ্বপান্্ক সমালোচনা প্রকাশিত হইত । হীঅরবিন্দ “কশ্মযে[গিন্‌” ও 
প্ধন্রেপ ইহার যে উপযুক্ত জবাব দিয়/ছিলেন তাস! বিশেষভাবে উপভোগ | এ 
প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ উল্লেথ করেন, “বক্সার ভেলে বিপিনচলোর এবং নির্বাননে 
বৃষ্ণপুধার মিত্রের ভগবৎ উপলব্ধি হইয়!ছিল বলিযা ঠাহারা প্রকাশ করেন। ইহ 


কি ঠাহাদের উভয়েরই মানসিক ভ্রম ? বিপিনচন্ত্র ঞুঅরবিন্দ কারাগারে যাইবার 
পূর্বেই কারীরাস ভোগ করিয়াছিলেন । 


৬২ শ্রীঅরবিন্দ 


হইয়াছিল। বরোদায় থাকিতে তাহাকে আমরা! জ্ঞান-তপন্বীরূপে 
দেখিয়াছি, কিন্তু তখনই তিনি প্রচ্ছন্নভাবে যোগপথ অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । বারীন্দ্রকুমারের লেখায় আমরা জানিতে পারি যে, 
একদা তিনি নশ্মদাতীরে ব্রহ্মানন্দ নামে মহাযোগীকে দর্শন করিতে 
গিয়াছিলেন। এই যোগী কখনও কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন 
না, কিন্ত শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তিনি পূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন । 

বরোদায় লেলে নামক এক মহারাস্ত্রীয়ী যোগী শ্রাঅরবিন্দের 
যোগপথে প্রথম সহায়ক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। শ্রীযুক্ত উপেন্ু- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “নির্বাসিতের আত্মকথা” পুস্তকে লেলের কথা 
আছে। লেলে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং বারীন্দ্রকুমার 
তাহাকে মাণিকতলার বোমার কারখানা দেখাইয়াছিলেন। লেলে 
বারীন্ত্রকুমার ও তাহার সঙ্গীদিগকে সশস্ত্র রিপ্রবের প্রচেষ্টায় বিরত 
হইতে বলিষাছিলেন এবং বলিয়াছিলেন ইহাতে তাহাদের ছুর্ভোগ 
হইবে। কিন্তু বাবীন্্রকুমার বীরত্বভরে এ সাবধান বাণী উপেক্ষা 
করিয়াছিলেন। লেলে কলিকাতা ত্যাগ করিবার কিছুকাল পরেই 
পুলিশ বোমার কারখানায় হানা দেয়। ইহার পর লেলের সহিত 
শ্রীঅরবিন্দের আর সাক্ষাৎ হয় নাই। কয়েক বংসর হইল লেলে 
দেহরক্ষা করিয়াছেন । 

কলিকাতায় আসিয়া রাজনীতিক কম্মের আবর্তের মধ্যেও 
প্রীঅরবিন্দ সাপনাঁয় মগ্র ছিলেন। শ্রীরামকঞষকে তিনি জাতীয় 
জাগরণের উৎস বলিয়! মনে করিতেন। স্থরাট হইতে ফিরিবার 
পথে বোম্বাইয়ে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, যে-সময়ে উত্তর, 
দক্ষিণ, পূর্বব, পশ্চিম হইতে দলে দলে উচ্চশিক্ষিত লোক আসিয়া 
& নিরক্ষর সন্মাসীর পদতলে লুণ্ঠিত হইল, সেই সময়েই ”ভাবতের 


কারাগারে ভগবদ্দর্শন ৬৩ 


মুক্তির কার্য স্থর হল । বহু লেখায় শ্রীঅরবিন্দ শ্রীরামরুষ্ণের প্রতি 
প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন । দক্ষিণেশ্বরেব মুত্তিকা তাহার 
বাটীতে ছিল। খানাতল্লাসীর সময় ইহ লইয়া যে মজার ব্যাপার 
তইয়ছিল “কারাকাহিনীপ্তে শ্রঅরবিশ' তাহার নিয়লিখিত বিবরণ 
দ্রিযাছেন :-_ 

“থানাতল্লাসীতে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয় নাই। 
তবে মনে পড়ে ক্ষুদ্র কার্ডবোর্ডের বাঝ্মে দক্ষিণেশ্বরের যে মাটি 
রক্ষিত ছিল, ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিপ্ধ চিত্তে নিরীক্ষণ 
করেন, যেন তাহার মনে সন্দেহ হয় যে, এটা কি নৃতন ভয়ঙ্কর 
তেজবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ । এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ 
ভিত্তিহীন বলা যায় না। শেষে ইহা যে মাটি ভিন্ন আর কিছু 
নয, এবং রাসায়নিক .বিশ্লেষণকারীর নিকট পাঠান অনাবশ্যক 
এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়” 

জাতীয় জাগরণে যে শ্রীঅরবিন্দ ভাগবত শক্তির বিকাশ 
দেখিতেন তাহা! পূর্বেই বল! হইয়াছে। কারাগাবে যাইবার পূর্বে 
শাবতের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতায় তিনি আবেগ ভরে সেই কথা 
বলেন । উপরোক্ত বোম্বাইয়ের বক্তৃতায় ( ১৯০৮ খুষ্টবখের ১৯শে 
জানুয়ারী ) তিনি বলেন যে, অনাদৃত, দুর্বল বাঙ্গলা জাগ্রত 
হইয়াছে কারণ তাহার বিশ্বাস ছিল। “জাতীয়তা একটা বাজনীতিক 
কম্মপদ্ধতি নহে, জ্ঞাতীয়তা! ভগবান-সম্ভৃত ধন্ম। জাতীয়ত। কখনই 
বিনষ্ট হইবে না, ভাগবত শক্তিতেই জাতীয়তা টিকিয়া থাকিবে-__ 
'যে কোন প্রকার অস্ই ইহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হউক না কেন। 
জাতীয়তা অমর, কারণ ইহা! মানবীয় দ্জিনিষ নহে । ভগবানই 
বাংলায় কাঞ্জ করিতেছেন । ভগবানকে মারা যায় না, ভগবানকে 


৬৪ শ্রঅরবিন্দ 


জেলে পাঠান যায় না।” এতদিন তিনি নানা অবস্থার ভিতর 
ভগবানের মহিমা! উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এইবার কারাবাস উপলক্ষে 
তিনি পূর্ণ ভাগবত সন্তায় নিমজ্জিত হইলেন । 

গ্রেপার হইয়া হাজতে নীত হইবার পর হইতেই প্রীঅরবিনে 
নৃতন সাধনা আরন্ত হইল। তাহার সহকম্মিগণ জানেন যে, 
শ্রঅরবিন্দ বরাবরই অত্যন্ত শাস্ত, দারুণ সম্কটেও অবিচল। 
এবারকার জীবনের অগ্রিপরীক্ষায় তাহার ধৈধ্য আরও প্রকট 
হইল। তিন দিন হাজতবাসের পর আদালতে নীত হইলে তিনি 
তাহার জনৈক আত্মীয়কে বলেন, পবাড়ীতে বল কোন ভয় যেন কবে 
না, আমার নির্দোষিতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইবে |” অতঃপর তিনি 
লিখিয়াছেন, “আমার মনে তখন হইতে দুঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল 
যে ইহ] হইবেই | প্রথম নিজ্জন কারারাসে মন একটু বিচলিত 
হয়, কিন্তু তিন দিন প্রার্থনা ও ধ্যানে কাটানর ফলে নিশ্চল শাখি 
€ অবিচলিত বিশ্বাস পুনঃ প্রাণকে অভিভূত করে ।' 

এট প্রকারে কারাগারে তাহার যোগারস্ত হইল । বিচারাধী? 
আসামী হইলেও তাহার ও আর সকলের প্রতি নিজ্জন কারাবাঞে 
আদেশ হইল, কারণ পুলিশের চোখে তাহারা ভয়ঙ্কর মানুষ 
কারাবাসের চিত্র আমরা শ্রীঅরবিন্দ ও অপর কয়েকজনের লেখা: 
পা । “কারাকাহিনী”্তে শ্রঅরবিন্দ জেলের বাসস্থান, জান, আহা, 
প্রভৃতি ব্যবস্থার যে সরস রহ্ম্তপূর্ণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে 
বুঝা যায় যে, এই অমানুষিক ক্লেশভোগে তিনি একটুও কাতর হ; 
নাই । পাঠকের মনে হয়, যিনি বাল্যকাল হইতে বলাতে; 
স্বাধীন হাওয়ায় মানুষ হইয়াছিলেন তিনি কি করিয়া তখনকা 
দিনের কারাগারের নিকৃষ্ট জীবনেও হাষ্ট ছিলন। আমরা দেখিয়া 
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যে, বরোদায থাকিতেই তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সন্ন্যাসীর ন্যায় 
থাকিতেন। বাণ্লায় আসিষা তাহার কোন পবিবর্কন হয় নাই। 
ববং বরোদায যথেষ্ট টাকা উপাজ্জন করিতেন, কিগ্ত এখানে 
তিনি “বন্দেমাতবম” হইতে অতি সামান্য টাকা লইতেন এবং 
ণশতে গেলে শাকভাতে দীবন ধাবণ করিতেন। বলিতেন যে, 
» দেশেৰ অদ্ধেক লোক অদ্ধাহারে থাকে সে দেশে শাকভাত 
খাওবাই উচিত। তাহার এই দাবিদ্রাবত লক্ষ্য করিষাই তাহাকে 
গ্লেপাব কবিবাব সময়ে ক্রেগান বিম্মিত তইযা বলিযাছিলেন যে, 
তাহাঁব ন্যাম শিক্ষিত লোক এই অবস্থা কি কবিযা থাকেন। 

বিন্ক তখনকাব দিনে কারাগার কি কবিয়া মান্তঘকে অমানুষ 
কবিত, কযেদীকে পশু অপেক্ষাও ছুঃসহ জীবন যাপন কবিতে 
₹ইত তাহা পাঠ কবিধ! আধুনিকযুগেব লোকও হযত বিশ্মিত 
হইবেন । কিন্ত শ্রীঅরবিন্দ তাহা লইযাই কত বহশ্ত করিঘাছেন । 
থা, তিনি লিখিযাছেন, “শোবার ঘরেব পার্খে পায়খানা বাখা 
স্থানে স্থানে বিলাতী সগ্যতাব অঙ্গ বিশেষ, কিন্ একটা ক্ষৃদদ ঘরে 
শোবার ঘর, খাবার ঘর ও পাযখানা--ইহাকেই 190 হ)0৫1) 01 &. 
৫০) 010 বলে । আমবা কু-অগ্যাসগ্রস্ত ভারতবাসী, সভ্যতার 
এত উচ্চ সোপানে পৌছ! আমাদের পক্ষে ক্টকর |” 

কষেদীদেব স্নান করিবাব নামমাত্র বাবস্থা ছিল, সে সম্বন্ধে 
তিনি লিখিযাছেন, “ইংখ।জ্েবা বলে ভাগবং-প্রেম ও শবীরের 
বচ্ন্দতা প্রাংই সমান ও দুর্লভ সদ্গরণ, তাহাদের জেলে এই 
জাতীয় প্রবাদেব যাথার্/ রক্ষণার্থ অথবা অতিরিক্ত স্রানস্থখে 
কযেদীর অনিচ্ছাজনিত তপন্যাব বসভঙ্গ ভযে এই ব্যবস্থা প্রচলিত, 
তাহা নির্ণয় করা কঠিন ।” কিছুদিন পরে পানীয় জলের কষ্ট কিঞ্চিৎ 
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লাঘব হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, “তাহার আগেই 
আমি তৃষ্ণার সঙ্গে অনেক দিনের ঘোর সংগ্রামে পিপাসাযুক্ত হইয়া 
উঠিয়াছিলাম।” দুইখানি কম্বলে শুইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 
দ্যখন গরমের ক্লেশ অসহা হইয়া আর থাকা যাইত না, তখন 
মাটাতে গড়াইয়া শরীর শীতল করিয়া! আরাম লাভ করিতাম। 
মাতা বন্থন্ধরার শীতল উতৎসঙ্গ স্পর্শের কি নখ তাহা তখন বুঝিতাম। 
তবে জেলে সেই উৎসঙ্গ স্পর্শ বড় কোমল নয়, তদ্বারা নিদ্রার 
আগমন বাধাপ্রাপ্ত হইত বলিয়া কম্বলের শরণ লইতে হইত |” 
অতঃপর তিনি লিখিতেছেন, “আলিপুর গবর্ণমেণ্ট হোটেলের 
যে বর্ণনা করিলাম-.-*""তাহা নিঙ্গের কষ্টভোগ জ্ঞাপন করিবার 
জন্য নয়-*""-. ৷ যেসব কষ্টের কারণ দেখাঁইয়াছি, সেসব ছিল 
বটে, কিন্তু ভগবানের দয়াদৃ্টি ছিল বলিয়া কয়েকদিন মাত্র এই 
কষ্ট অনুভব করিয়াছিলাম, তাহার পরে-_কি উপায়ে পরে বলিব-__ 
মন সেই ছুঃখের অতীত হইয়া কষ্ট অন্ভব করিতে অসমর্থ 
হইয়াছিল। সেইজন্য জেলের স্মৃতি মনে উদয় হইলে ফ্রোধ বা ছুঃখ 
না হুইয়া হাসিই পায়। যখন সর্বপ্রথম জেলের বিচিত্র পোষাক 
পরিয়া আমার পিঞ্ধরে ঢুকিয়া থাকিবার বন্দোবস্ত দেখিলাম তখন 
এই ভাবই মনে প্রকাশ পাইল। মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। 
আমি ইংরাজ জাতির ইতিহাস ও আধুনিক আচরণ নিরীক্ষণ করিয়া 
তাহাদের বিচিত্র ও রহস্যময় চরিত্র অনেকদিন আগেই বুঝিয়া 
লইযাছিলাম, সেইজন্য আমার প্রতি তাহাদের এইরূপ ব্যবহার 
দেখিয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্ধ্যান্থিত বা ছুঃখিত হইলাম না” ন 
ইহাকেই বলে ভাগ্যচক্র! যিনি সিভিল মাভিসে চাকুরি 
লইলে বহুলোককে এইব্ধপ কারাগারে পাঠাইডেন, তিনিই স্বয়ং 
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কারাগারে এই ভীষণ অবস্থা ব্সরকাল ভোগ করিলেন! মহামতি 
বাঁণাডে একদ1 তাহাকে এই কারা-সংস্কারের ভার লইতে 
বলিয়াছিলেন। সত্যই স্বদেশী আন্দৌলনের সময় হইতে সহশ্র সহত্র 
নেতা ও কন্মী এই কারাযন্ত্রণ ভোগ ন্দম করিলে ভারতের কারাগারের 
ভীষণতা৷ দূর হইতে কত যুগ লাগিত কে বলিতে পারে ! 

শ্রীঅরবিন্দ বৃটিশ চরিত্র সম্বন্ধে স্থানে স্থানে কঠোর সমালো5ন! 
করিয়াছেন, কিন্ত তাহা জাতিগত বিছ্বেষপ্রণোদিত হইয়া নহে_ষে 
জাতি জগতে সভ্য বিয়া পরিচয় দেয় সেই জাতির ব্যবস্থায় 
ভারতীয় কারাগারে এইরূপ অমানুষিক রীতি প্রবপ্তিত হইয়াছিল 
বলিয়াই। অপরদিকে তিনি জেলের কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ কয়েদীদের 
নিকট হইতে যে সদয় ব্যবহার পাইয়াছিলেন তাহার মর্ম্পর্শী বর্ণনা 
করিয়াছেন। নিম্নলিখিত" কাহিনীটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 

“আলিপুরের একজন নিরপরাধীর কথা বলি। এব্যক্তি 
ডাকাতিতে লিপ্ত বলিয়া দশ বৎসর সশ্রম কারাবাসে দণ্তিত। 
জাতে গোয়ালা, অশিক্ষিত, লেখাপড়ার ধার ধারে না, ধর্শ-সম্বলের 
মধ্যে ভগবানে আস্থ। এবং আধ্যশিক্ষা-স্থলভ র্যা ও অন্ঠান্ত 
সদগুণ ইহাতে বিদ্যমান । এই বুদ্ধের ভাব দেখিয়া আমার বিদ্যা 
ও সহিষুুতার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়! গেল। বৃদ্ধের নয়নে সর্বদা প্রশান্ত 
সরল মৈত্রীভাব বিরাজিত, মুখে সর্বদা অমায়িক প্রীতিপূর্ণ আলাপ । 
স্ময় সময় নিরপরাধ কষ্টভোগের কথা পাড়েন, স্বীছেলেদের কথা 
বলেন, কবে ভগবান কারামুক্তি দিয়া স্বীাছেলেদেব মুখদর্শন 
করাইবেন, এই ভাবও প্রকাশ করেন, কিন্তু কখনও তাহাকে নিরাশ 
বা অধীর দেখি নাই। ভগবানের কৃপাপেক্ষায় ধীরভাবে জেলের 
কর্শ সম্পন্ন করিয়। দিন যাপন করিতেছেন। বুদ্ধের যত চেষ্টা ও 
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ভাবন! নিজের জন্য নহে, পরের স্থখন্থবিধা সংক্রান্ত । দয়া ও 
ছুঃখীর প্রতি সহানুভূতি তাহার কথায় কথায় প্রকাশ পায়, পরসেবা 
তাহার ন্বভাবধর্শ। নম্রতায় এই সকল সদ্গুণ আরও ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। আমা হইতে সহঅগ্ুণ উচ্চন্ৃদয় বুঝিয়া এই নম্রতায় 
আমি সর্বদা লঙ্জিত হইতাম, বৃদ্ধের সেবাগ্রহণ করিতে সঙ্কোচ 
হইত, কিন্ত তিনি ছাড়েন না, তিনি সর্ধদা আমার স্থখসোয়ান্তির 
জন্য চিন্তিত |” 

এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া শ্রীঅরবিন্দম লিখিতেছেন, “এই 
অবনতির দিনেও ভারতবর্ষের চাষার মধ্যে-আমরা যাহাকে 
অশিক্ষিত ছোঁটলোক বলি,_তাহাদের মধ্যে এইরূপ হিন্দুস্তান 
পাওয়া যায়, ইহাতেই হিন্দুধর্মের গৌরব, আর্ধ্যশিক্ষার অতুল 
গুণপ্রকাশ এবং ইহাতেই ভারতের ভবিষ্তৎ আশাজনক | শিক্ষিত 
যুবকমগ্ডলী ও অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায় এই দুইটা শ্রেণীতেই 
ভারতের ভবিষ্যৎ নিহিত, ইহাদের মিলনেই ভবিষ্যৎ আধ্যজাতি 
গঠিত হইবে |” 

অচিরেই তিনি নরের মধ্যে নারায়ণ প্রত্যক্ষ করিবার অপূর্ব 
অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। জেলে প্রবেশ করিবার পরই তাহার 
যে ভাবাস্তর উপস্থিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, 
“এইখানে ক্ষুদ্র ঘরের দেওয়াল সঙ্গীন্বরূপ, যেন নিকটে আসিয়া 
ব্রহ্মময় হইয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত ।"- "*"উঠানের দেওয়ালের 
গায়ে একটা বৃক্ষ ছিল, তাহার নয়নরগ্তক নীলিমায় প্রাণ জুড়াইতাম। 
ছয় ডিগ্রীর ছয়টা ঘরের সাম্নে যে শাস্ত্রী ঘুরিয়া থাকে, তাহার মুখ 
ও পদশব্দ অনেকবার পরিচিত বন্ধুর ঘোরাফেরার মত প্রিয় বোধ 
হইত। ঘরের পার্খবব্তী গোয়ালঘরের কয়েদীরা ঘরের সম্মুখ দিয়া 


কাবাগারে ভগবন্ধশন ৬৯ 


গরু চরাইতে লইয়া যাইত। গরু ও গোপাল নিত্য প্রিয় দৃশ্য ছিল। 
আলিপুরের নির্জন কারাবাসে অপূর্বব প্রেমশিক্ষা পাইলাম । এইখানে 
আসিবার আগে মানুষের মধ্যে আমার ব্যক্তিগত ভালবাসা অতি 
ক্ুদ্দ গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল এবং পশ্তপক্ষীর উপর রুদ্ধ প্রেমস্রোত 
প্রায়ই বহিত না। মনে আছে রবিবাবুর একটি কবিতায় মহিষের 
উপর গ্রাম্যবালকের গভীর ভালবাসা বড় স্থন্দরভাবে বণিত আছে, 
সেই কবিতা প্রথম পড়িয়া কিছুতেই তাহ! আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, 
ভাবের বর্ণনায় অতিশয়োক্তি ও অস্বাভাবিকতা-দোষ দেখিয়াছিলাম। 
আলিপুরে বসিয়া বুঝিতে পাবিলাম, সর্বপ্রকার জীবের উপর মান্তষের 
প্রাণে কি গভীর ভালবাসা স্থান পাইতে পারে, গরু পাখী পিপীলিকা 
পর্যাস্ত দেখিয়া কি তীব্র আনন্দ স্ষরণে মানুষের প্রাণ অস্থির 
হইতে পারে । ; 

এই প্রেমের অভিজ্ঞতা বাস্থদেবের বিরাটবপ প্রত্যক্ষ করিবার 
পূর্ববাভাষ। কিরূপে তাহার সেই অপূর্ব অনুভূতি হইল তাহা 
তিনি নিজেই চমৎকার ভাষায় লিখিয়াছেন। তাহার সংক্ষিপ্ত 
তাৎপর্যা দিতে গেলে মাধুর্য ও মহিমা নষ্ট হইবে বলিয়! সমস্তটাই 
নিয়ে উদ্ধত হইল :-_ 

“এই নিঞ্জন কারাবাসে কালযাপনের উপায়ম্বদপ পুস্তক বা 
অন্ত কোন বসন্ত ব্যতীত কয়েকদিন থাকিতে হইয়াছিল। পরে 
এমারসন সাহেব আসিয়া আমাকে বাড়ী হইতে ধুতি, জামা ও 


-%. *্* কিবপে লাল বড় বড় পিগীলিকার দংশনে বেদনা অনুভব না করিয়া! অন্য- 
প্রকার অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার অপূর্বব অভিজ্ঞতার কথ! প্রসঙ্গক্রমে 
্রীঅরবিন্দ দিলীপকুমারকে লিখিত একখানি পত্রে লিখিয়াছেন। পত্রথানি দিলীপ- 
কুমারের কাব্যগ্রন্থ “অনামী”তে আছে। 


৭ শ্রীঅরবিল্দ 


পড়িবার বই আনাইবার অনুমতি দিয়া যান। আমি কর্মচারীদের 
নিকট হইতে কালি কলম ও জেলের ছাপান চিঠির কাগজ আনাইয়া 
আমার পূজনীয় মেসো মহাশয় “সগ্তীবনী”র স্থগ্রসিদ্ধ সম্পাদককে 
(৬কষ্ণকুমার মিত্র ) ধুতি, জামা এবং পড়িবার বইএর মধ্যে গীতা ও 
উপনিষদ পাঠাইতে অনুরোধ করিলাম। এই পুস্তকন্ধয় আমার 
হাতে পৌছিতে ছুই-চাবি দিন লাগে। তাহার পূর্বে নির্জন 
কারাবাসের মহত্ব বুঝিবার যথেষ্ট অবসর পাইয়াছিলাম। কেন 
এইরূপ কারাবাসে দৃঢ় ও স্বপ্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিরও ধ্বংস হয় এবং তাহ 
অচিরে উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা বুঝিতে পারিলাম এবং সেই 
অবস্থায়ই ভগবানের অসীম দয়! এবং তাহার সঙ্গে যুক্ত হইবার কি 
দুর্লভ স্ববিধ! হয় তাহাও হ্ৃাদয়ঙ্গম হইল। 

“কারাবাসের পূর্বে আমার সকালে একঘণ্টা ও সন্ধ্যাবেলায় 
একঘণ্টা ধ্যান করিবার অভ্যাস ছিল। এই নিজ্জন কারাবাসে আর 
কোনও কাধ্য না থাকায় অধিককাল ধ্যানে থাকিবার চেষ্টা করিলাম। 
কিন্ত মান্নষের সহম্পথে ধাবিত চঞ্চল মনকে ধ্যানার্থে অনেকটা 
চাংযত এবং একলক্ষ্যগত রাখা অনভ্যন্ত লোকের পক্ষে সহজ নয়। 
কোনমতে দেড়ঘণ্টা! ও ছুইঘণ্টা. একভাবে রাখিতে পারিতাম, শেষে 
মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, দেহও অবসন্ন হইয়া পড়িত। 

“প্রথমে নানা চিন্তা লইয়া থাকিতাম। তাহার পরে সেই 
মানুষের আলাপরহিত চিস্তার বিষয়শূন্য অসহনীয় অকন্মণ্যতায় মন 
ধীরে ধীরে চিন্তাশক্তি রহিত হইতে লাগিল। এমন অবস্থা হইতে 
লাগিল যে সহস্র অস্পষ্ট চিস্তা মনের দ্বার সকলের চারিদিকে ঘুরিতেছেঁ 
অথচ প্রবেশপথ নিরুদ্ধ ; ছুএকটি প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়া সেই 
নিস্তব্ধ মনোরাজ্যের নীরবতায় ভীত হইয়া নিঃশব্দে পলায়ন 


কারাগারে ভগবদার্শন ৭১ 


করিতেছে । এই অনিশ্চিত অবশ অবস্থায় অতিশয় মানসিক কষ্ট 
পাইতে লাগিলাম |” 

অতঃপর তিনি বর্ণনা করিয়াছেন কিরূপে তিনি নানা বিষয়ে 
মনোনিবেশের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকুম হইলেন। “আবার ধ্যানে 
বসিলাম, ধ্যান কিছুতেই হইল না, বরং সেই তীত্র বিফল চেষ্টায় 
মন আরও শ্রান্ত, অকর্শণ্য ও দগ্ধ হইতে লাগিল।” তিনি লাল ও 
কাঁল পিপীলিকার যুদ্ধ নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন 
এবং অত্যাচারপীড়িতদ্দের বাচাইলেন । “তথাপি দীর্ঘ দিনার্দ 
যাপন করিবার উপায় আর জুটিতেছিল না। মনকে বুঝাইয়া 
দিলাম, জোর করিয়া চিন্তা আনিলাম, কিন্তু দিন দিন মন বিদ্রোহী 
হইতে লাগিল, হাহাকার করিতে লাগিল। কাল যেন তাহার 
উপর অসহা ভাব হইয়া! পীড়ন করিতেছে, সেই চাপে চর্ণ হইয়া সে 
হাঁপ ছাভিবার শক্তিও পাইতেছে না, যেন স্বপ্নে শক্রদ্ধারা আক্রান্ত 
ব্যক্তি গলাগীড়নে মরিয়া যাইতেছে অথচ হাত পা থাকিয়াও 
নড়িবার শক্তি রহিত ।” পূর্বে কতবার একাকী চিন্তায় কালযাপন 
করিয়াছেন--কিন্ত অল্পদিনের নিজ্জনতায় কি আকুলতা! “কথা 
আছে, যে নিজ্জনতা সহ্য করিতে পারে, সে হয় দেবতা নয় পশু-_ 
এই সংযম মানুষের সাধ্যাতীত। সেই কথায় আমি আগে বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে পারিতাম না; এখন বুঝিলাম সত্য সত্যই যোগাভ্যন্ত 
সাধকেরও এই সংযম সহজসাধ্য নয়” 

কি করিয়া এই ভীষণ অবস্থায় তিনি অবিচল হইলেন তাহা 
বর্ণনা করিয়া! তিনি লিখিয়াছেন, “ইতালীর রাজহুত্যাকারী ব্রেমীর 
ভীষণ পরিণাঘ মনে পড়িল । তাহার নিষ্ঠুর বিচারকগণ তাহাকে 
প্রাণে না মারিয়া সপ্ত বৎসরের নিজ্জন কারাবাসে দণ্ডিত 


৭২ শ্রীঅরবিন্দ 


করিয়াছিলেন। এক বৎসরও অতিবাহিত না হইতেই ব্রেসী 
উন্নাদাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তবে এতদ্দিন সহ্া করিলেন ত! 
আমার মনের দৃঢ়তা কি এতই কম? 

“তখন বুঝিতে পারি নাই যে ভগবান আমার সহিত খেলা 
করিতেছেন, ক্রীড়াচ্ছলে আমাকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় শিক্ষা 
দিতেছেন। প্রথমতঃ, কিরূপ মনের গতিতে নিজ্জন কারাবাসের 
কয়েদী উন্মত্ততার দিকে ধাবিত হয়, তিনি তাহা দেখাইয়া এইরূপ 
কারাবাসের অমানুষিক নিষ্টরতা বুঝাইয়া আমাকে ইফুরোপীয় 
জেল-প্রণালীর ঘোর বিরোধী করিলেন, এবং যাহাতে আমার 
সাধামত আমি দেশের লোককে ও জগংকে এই বর্ধরতা হইতে 
ফিরাইয়া দয়াহমোদিত জেল-প্রণালীর পক্ষপাতী করিবার চেষ্টা করি 
তিনি সেই শিক্ষা আমাকে দিলেন ।” 

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বন্পূর্বেব মহামতি রাণাডে তাহাকে কারা- 
সংস্কারের ভার লইতে বলিয়াছিলেন সেই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। 
অতঃপর লিখিতেছেন, “ভগবানের দ্বিতীয় অভিসন্ধি বুঝিলাম, 
আমার মনের এই দুর্বলতা মনের সন্মুথে তুলিয়া তাহা চিরকালের 
জন্য বিনাশ করা। যে যোগাবস্থাপ্রার্থী তাহার পক্ষে জনতা ও 
নির্জনতা সমান হওয়া উচিত! বাস্তবিক অল্পদিনের মধ্যে এই 
দুর্বলতা ঘুচিয়া গেল, এখন বোধ হয় দশ বৎসর একাকী থাকিলেও 
মন টলিবে না। মঙ্গলময় অমঙ্গল দ্বারাও পরম মঙ্গল ঘটান । 

“তৃতীয় অভিসন্ধি, আমাকে এই শিক্ষা দেওয়া যে আমার 
যোগাভ্যাম স্বচেষ্টায় কিছু হইবে না, শ্রদ্ধা ও আত্মসমর্পণই 
সিদ্ধিলাভের পন্থা, ভগবান স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া যে শক্তিসিদ্ধি বা আনন্দ 
দিবেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া কার্যে লাগান আমার যোগলিগ্লার 


কারাগারে ভগবছর্শন ৭৩ 


একমাত্র উদ্দেস্ত। যে দিন হইতে অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারু 
লঘীভূত হইতে লাগিল, সেদিন হইতে আমি জগতের ঘটনা সকল 
নিরীক্ষণ করিতে করিতে মঙ্গলময় শ্রীহরির আশ্চয্য অনন্ত মঙ্গল 
স্ববূপত্ব উপলব্ধি করিতেছি ।” 
অবশেষে এইবূপে ভগবানের করুণ! অনুভব করিলেন :--“এইবূপ 
ভাবে মনের নিশ্টেষ্টতায় গীড়িত হইয়া কয়েকদিন কষ্টে কালযাপন 
করিলাম। একদিন অপরাহ্থে আমি চিন্তা করিতেছিলাম, চিন্তাই 
আসিতে লাগিল, হঠাৎ সেই চিস্তাসকল এমন অনংযত ও অসংলগ্ন 
হইতে লাগিল যে বুঝিতে পারিলাম চিস্তার উপর বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি 
লুপ্ত হইতে চলিল। তাহার পরে যখন প্রক্ৃতিস্থ হইলাম তখন 
মনে পড়িল যে বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হইলেও বুদ্ধি স্বয়ং লুপ্ত 
বা এক মুহুর্তও ভ্রষ্ট হয় নাই, ববং শাস্তভাবে মনের এই অপূর্ব 
ক্রিয়া ষেন নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিন্ত তখন আমি উন্মন্ততাভয়ে 
ত্রস্ত হইয়া ইহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। প্রাণপণে ভগবানকে 
ডাঁকিলাম, আমার বুদ্ধিত্রশ নিবারণ করিতে বলিলাম। সেই 
মুহূর্তেই আমার সমস্ত অস্তঃকরণে হঠাৎ এমন শান্তি প্রসারিত হইল, 
সমস্ত শরীবময় এমন শীতলতা ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, উত্তপ্ত মন এমন 
শ্সিপ্ধ, প্রসন্ন ও পরম সুখী হইল যে পূর্বেবে এই জীবনে এমন 
স্বখময় অবস্থা অনুভব করিতে পারি নাই। শিশু মাতৃক্রোড়ে 
যেমন আশ্বস্ত ও নিভীক হইয়া শুইয়া থাকে আমিও যেন বিশ্বজননীর 
ক্রোড়ে সেইরূপ শুইয়া রহিলাম। এই দিনই আমার কারাবাসের 
'কষ্ট ঘুচিয়া গেল ।” 
তিনি শুধু ব্যক্তিগতভাবে শান্তিলাভ করিলেন না, শীপ্রই 
ভগবানের সর্ধময়ত্ব উপলব্ধি করিলেন। এই সময়ে ডাঃ ডেলী 


৭8 জ্অরবিন্দ 


তাহার সকালে বিকালে একটু বাহিরে বেড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। 
তিনি ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে করিতে উপনিষদের গভীর 
ভাবোদ্দীপক, অক্ষয় শক্তিদায়ক মন্ত্রসকল আবৃত্তি করিতেন এবং 
সর্ধঘটে নারায়ণ এই মূল সত্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন। 
দ্বৃক্ষে, গৃহে, প্রাচীরে, মন্ষ্যে, পশ্ততে, পক্ষীতে, ধাতৃতে, মৃত্তিকায় 
সর্বং খবিদং ব্রহ্ম মনে মনে এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক সর্ববভূতে সেই 
উপলব্ধি আরোপ করিতাম। এইরূপ করিতে করিতে এমন ভাব 
হইয়া যাইত যে, কারাগার আর কারাগারই বোধ হইত না। সেই 
উচ্চ প্রাচীর, লোহার গরাদ, সেই সাদ! দেওয়াল, সেই সুধ্যবশ্মিদীন্ত 
নীলপত্রশোভিত বৃক্ষ, সেই সামান্য জিনিষপত্র যেন আর অচেতন 
নহে, যেন সর্বব্যাপী চৈতন্তপূর্ণ হইয়া সজীব হুইয়াছে, তাহারা 
আমাকে ভালবাসে, আমাকে আলিঙ্গন করিতে চায় এইব্প বোধ 
হইত। মঙ্চষ্য, গাভী, পিপীলিকা, বিহঙ্গ চলিতেছে, উড়িতেছে, 
গাহিতেছে, কথা বলিতেছে-_-অথচ সবই প্রকৃতির ক্রীড়া; ভিতরে 
এক মহান্‌ নিশ্বল নিলিপ্ত আত্মা শান্তিময় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া 
রহিয়াছে। 

“এক একবার এমন বোধ হইত যেন ভগবান সেই বৃক্ষতলে 
আনন্দের বংশী বাজাইতে ধাড়াইয়াছেন; এবং সেই মাধুর্যে আমার 
হদয় টানিয়া বাহির করিতেছেন। সর্বদা বোধ হইতে লাগিল 
যেন কে আমাকে আলিঙ্গন করিতেছে, কে আমাকে কোলে করিয়া 
রহিয়াছে । এই ভাব বিকাশে আমার সমস্ত মনগ্রাণ অধিকার 
করিয়া কি এক নির্মল মহতী শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল, তাহার 
বর্ণনা করা যায় না। প্রাণের কঠিন আবরণ খুলিয়া গেল এবং 
সর্ধজীবের উপর প্রেমনতোতে বহিতে লাগিল। প্রেমের সহিত 
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দয়া, করুণা, অহিংসা ইত্যাদি সাত্বিক ভাব আমার রজঃ প্রধান 
স্বভাবকে অভিভূত করিয়া বিশেষ বিকাশ লাভ করিতে লাগিল । 
আর যতই বিকাশ পাইতে লাগিল, ততই আনন্দ বুদ্ধি হইল 
এবং নির্মল শাস্তিলাভ গভীর হুইল। মোকদ্দমার দুশ্চিন্তা প্রথম 
হইতেই দূর হইয়া গিয়াছিল। এখন বিপরীতভাব মনে স্থান পাইল। 
ভগবান মঙ্গলময়,। আমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে কারাগৃহে 
আনিয়াছেন, কারামুক্তি ও অভিযোগ নিশ্চয়ই খণ্ডন হইবে, এই 
বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া গেল। ইহার পরে অনেকদিন আমায় জেলের 
কোনও কষ্টভোগ করিতে হয় নাই ।” 

ইহাই হইল শ্রীঅরবিন্দের ভূমা, বিশ্বাত্মা, সচ্চিদানন্দ, মহৎ 
আত্মার উপলন্ধি। তখন হইতেই তিনি মহ আত্মা বারা বিধৃত 
হইলেন। কারাগারে. আসিবার পূর্বেই শাস্ত আত্মার উপলব্ধিতে 
তাহার সতত! গভীর নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হইয়াছিল, এক্ষণে সচ্চিদানন্দের 
উপলব্ধিতে পূর্ণ আনন্দ স্ফুরণ হইল । কারাগার হইতে বাহির 
হইয়াই শ্রীঅরবিন্দ গীতার বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, 
যাহার প্রথম প্রকাশ হইতেছে “ধরে” লিখিত “গীতার ভূমিকা” 
এবং যাহার শ্রেষ্দান পণ্ডিচারীতে লিখিত গীতার মহাভাস্য_ 
”[1988858 01) 61) 018৮. এ সম্বন্ধে তিনি উত্তরপাড়া অভিভাষণে 
বলিয়াছেন :-- 

“তারপর তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন। তার শক্তি 
আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমি গীতার সাধনা অন্রসরণ 
করতে সক্ষম হলাম। আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয় নি, 
পরস্ত অনুভূতি উপলব্ধির ভিতর দিয়ে জান্তে হয়েছে শ্রীরুষঃ 
অজ্জনের কাছ থেকে কি চেয়েছিলেন, যারা তার কাজ করবার 


গ্ঙ ভ্বীঅরবিল্ব 


আকাজ্ষা করে তাদের কাছ থেকে তিনি কি চান- রাঁগছ্েষ থেকে 
মুক্ত হতে হবে, ফলাকাঞ্ষা ন1! রেখে তার জন্যে কম্ম করতে হবে, 
নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে, ভগবানের হাতে নিধ্বিরোধ 
ও বিশ্বস্ত যন্ত্র হতে হবে, উচ্চনীচ, শক্রমিত্র, জয়পরাজয় সবের 
প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হবে, অথচ তার কাজে শৈথিল্য করা 
চলবে ন1।” 

তাহাকে যখন সেলের বাহিরে বেড়াতে দেওয়া হইল 
তখনকার অনুভূতি বর্ণনা করিয়া! বলেন, প্যখন আমি বেড়াতাম সেই 
সময়ে তার শক্তি পুনরায় আমার মধ্যে প্রবেশ করল। যে-জেল 
আমাকে মানব-জগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেই দিকে আমি 
তাকালাম কিন্ত দেখলাম আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে 
বন্দী নই, আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাস্থদেব 1” * 

এইরূপে তিনি সর্ধত্র, সর্বভৃতে বাস্থদেবকে দেখিলেন, যাহার 
বর্ণনা আমরা পূর্বেই “কারাকাহিনী”তে পাইয়াছি। এমন কি জেলের 
কয়েদীদের- সেই সব তমসাচ্ছন্ন আত্মা! ও অপব্যবহৃত দেহেব মধ্যে 
তিনি নারায়ণকে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর তিনি পুনর্বার 
ভগবৎ্-বাণী পাইলেন :-_প্পুনরায় ভগবান আমাকে বললেন, 'দেখ, 
কি সব লোকের মাঝে আমি তৌমাকে পাঠিয়েছি আমার একটু 
কাজ করবার জন্তে। যে জাতকে আমি তুলতে চাই এই হচ্ছে 
তার স্বরূপ এবং এই কারণেই আমি তাদের তুলতে চাই 1” 

বিচারালয়েও তিনি ম্যাজিষ্টেট, সরকারী উকিল প্রভৃতি 
সকলের মধ্যে বান্থদেব, নারায়ণ, শ্রীকষ্ণকে দেখিতে পাইলেন 


* উত্তরপাড়া অভিভাষণ-_ শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রারের অনুযাদ। 
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এবং তাহার পক্ষ সমর্থনে চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাবে বুঝিলেন তাহাও 
নারায়ণের নির্দেশ। আবার নিঙ্জন কারাবাসে গভীরতর 
উপলদ্ধি :__-"এখন দিনের পর দিন আমি মনের মধ্যে হৃদয়ের মধ্যে, 
শরীরের মধ্যে হিন্দুধর্মের সত্যগুদি উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। 
সে সব আমার কাছে জীবস্ত অনুভূতি হয়ে উঠল, আমার সম্মুথে 
এমন সব জিনিষ উনুক্ত হ'ল জড়বিজ্ঞান যাদের কোন ব্যাখ্যাই 
দিতে পারে না।” 

উত্তরপাড়া অভিভাষণে আমরা শ্রীঅরবিন্দের সাধনার ধারার 
একটা স্পষ্ট নির্দেশ পাই। তিনি বলেন, “বহুদিন পূর্বে স্বদেশী 
আন্দোলন আরম্ভ হবার কয়েক বখ্সর আগে ববোদায় থাকার সময়ে 
আমি ভগবানকে চেয়েছিলাম এবং দেশের কাজের মধ্যে আকৃষ্ট 
হয়েছিলাম । সেই সময়ে যখন আমি ভগবানের দিকে অগ্রসর 
হই, তাঁর উপর যে জলম্ত বিশ্বাস ছিল তা বলতে পারি না। 
আমার মধ্যে বিদ্যমান ছিল অবিশ্বাসী, সংশয়বাদী নাস্তিক, ভগবান 
আদৌ আছেন কিনা সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলাম না। 
আমি তার বিদ্যমানতা অনুভব করতাম না । তত্রাপি কি যেন 
আমাকে বেদের সত্যের দিকে, গীতার সত্যের দিকে, হিন্দুধন্মের 
সত্যের দিকে আকর্ষণ করত। আমি অন্তভব করতাম যে এই 
যোগের মধো, বেদাস্তের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধশ্মের মধ্যে 
মহাশক্তিশালী সতা নিশ্চয়ই আছে। 

“তাই যখন আমি যোগের দিকে ফিরলাম, সঙ্কল্প করলাম ষে 
যোগসাধনা করব, দেখব আমার ধারণ! সত্য কিনা, তখন আমি 
এই ভাব নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলাম, ভগবানকে এই প্রার্থন! 
জানিয়েছিলাম, “যদি তুমি থাক, তুমি আমার মর্শের কথা জান। 


৭ ভ্ীঅববিন্দ 


তুমি জান, আমি মুক্তি চাই না, অপরে যা চায় এমন কোন জিনিষই 
আমি চাই নাঃ আমি শুধু চাই, এই যে ভারতের লোক-সকলকে 
আমি ভালবাসি, যেন এদের জন্যে আমার জীবন উৎসর্গ করতে 
পারি।, 

“যোগের সিদ্ধির জন্যে আমি অনেক দিন ধরে চেষ্টা করেছিলাম 
এবং শেষ পধ্যন্ত আমি তা কতকটা লাভ করেছিলাম, কিন্তু ষেটা 
সবচেয়ে বেশী চাইতাম তাতে সন্তুষ্ট হতে পারি নি। তারপর 
জেলের নিঃসঙ্গতার মধ্যে, নিজঙ্জন সেলের মধ্যে, আবার সেটা 
পাইলাম । আমি বললাম, "দাও আমাকে তোমার অদদেশ। আমি 
জানি না কি কাজ আমাকে করতে হবে, কেমন করে করতে হবে। 
আমাকে একটা! বাণী দাও ।, 

“যোগ সাধনার ভিতর দিয়ে ছুইটী বাণী এল। প্রথম বাখীটা 
হ'ল, “আমি তোমাকে একটা কাজ দিয়েছি এবং সেটি হচ্ছে এই 
জাতিকে তুল্তে সাহাষ্য করা। শীদ্রই এমন সময় আসবে খন 
তোমাকে জেলের বাইরে যেতে হবে 1, 

“দ্বিতীয় বাণীটী এল এইরূপ :---এই এক বৎসর নিজ্জন বাসে 
তোমাকে কিছু দেখান হয়েছে, এমন কিছু যা সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ 
ছিল এবং তা হচ্ছে হিন্দুধর্মের সত্যতা । এই ধর্শটিকে আমি 
জগতের সামনে তুলে ধরছি; খাষি, সন্ত, অবতারদের ভিতর দিয়ে 
এই ধর্মটাকে আমি সর্ববাঙ্গ স্থন্দর করে গড়ে তুলছি ; আর এখন ইহা 
যাচ্ছে জাতি সকলের মধ্যে আমার কাজ সম্পন্ন করতে । আমার 
বাণী প্রচার করবার জন্যেই আমি এই জাতিটাকে তুলছি। এইটাই 
সনাতন ধর্ম তুমি এই ধর্মকে আগে বাস্তবিক পক্ষে জানতে না 
কিন্তু এখন আমি এটা তোমার কাছে প্রকাশ করেছি। তোমার 


কারাগারে ভগবদর্শন ৭৯) 


মধ্যে যে অবিশ্বাসী ছিল, নাস্তিক ছিল তাহার উত্তর দেওয়া হয়েছে» 
কারণ আমি তোমাকে প্রমাণ দিয়েছি, অন্তরে ও বাহিরে, স্বলে ও 
নুক্ষে প্রমাণ দিয়েছি এবং সে প্রমাণে তুমি সন্তষ্ট হয়েছ। যখন তুমি 
বাইরে যাবে, তোমার জাতিকে জর্দা এই বাণীই শোনাবে যে, 
সনাতন ধর্দের জন্যেই তারা উঠছে, নিজেদের জন্যে নয় পরস্ত সমস্ত 
জগতের জন্তেই তারা উঠছে । আমি তাদের স্বাধীনতা দিচ্ছি 
জগতের সেবার জন্যে-****-*৮ 

কি অমোঘ বাণী! যখন শ্রীঅরবিন্দ এই বাণী প্রাপ্ত হন 
তখন বোধ হয় কেহই কল্পনা করিতে পারেন নাই যে ভারত শীদ্ 
স্বাধীনতা লাভ করিবে, কিস্তু আজ স্বাধীনতা লাভে সমগ্র ভারত 
উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। আজ সকল নেতাই বলিতেছেন যে, 
ভারতের স্বাধীনতাই জগতের রূপান্তরে সহায়তা করিবে। 

এই বাণী-_-আদেশই-_প্ীঅরবিন্দের জীবনকে পূর্ণভাবে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । এই আদেশ অন্ুুসারেই তিনি ত্রিশ বৎসর 
যাবৎ পণ্ডিচারীতে সাধনায় মগ্র এবং তাহার ঘধ্যে পূর্ণ দ্বাদশ 
বৎসর নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করিতেছেন। পুর্ণ উপলব্ধি এবং 
আদর্শে অখণ্ড বিশ্বাস না জন্মিলে কেহ এরূপভাবে সর্ধকার্ধা পরিত্যাগ 
করিয়া গভীর সাধনায় মগ্র হইতে পারে না। তিনি নিজেই 
বলিয়াছেন এ সাধনা তাহার নিজের মুক্তির জগ্ত নহে, ভগবানের 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য । ত্রিশ বৎসর পূর্বেবে তিনি যোগপথ অবলম্বন 
করিয়াছিলেন নিজের মুক্তির জন্য নহে, ভারতকে জাগ্রত করিবার 
“জন্য । এই ত্রিশ বৎসর যাবৎ তাহার অখণ্ড যোগসাধন চলিয়াছে, 
মানব জীবনকে দ্রিব্জীবনে রূপাস্তরিত করিবার জন্য । 


' * শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের অনুবাদ | 


৮৩ শ্রীঅরবিন 


অতি-আধুনিক মানুষের বর্তমানে যে মনোভাব এককালে 
শ্রীঅরবিন্দের সেইরূপ মনোভাবই ছিল। আধুনিক বুদ্ধিজীবী 
মানুষের মত তিনি সংশয়বাদী ছিলেন, কিন্তু বুদ্ধিজীবীর ন্যায় 
তিনি সংশয়বাদ লইয়া গর্ব করিতেন না, তাহাকেই চরম জ্ঞান 
বলিয়া! মনে করিতেন না। তাহার বুদ্ধি ছিল গভীর, তাহার হৃদয় 
ছিল অবারিত-_সত্য গ্রহণে উন্ুখ। তাই তাহার পূর্ণভাবে সত্য 
উপলব্ধি হইল নিজের সাধনা দ্বারা, কোন অলৌকিক উপায়ে নহে। 
ভগবানই গ্রচ্ছন্নভাবে ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া তাহাকে পরম জ্ঞান 
দিলেন। জ্ঞানের উদয়ে ভক্তি অবিচল হইল, তাহাকে কর্মে 
বিকাশ করিবার সঙ্কল্প লইয়া তিনি জেলের বাহিরে আসিলেন। 
কিন্ত অচিরেই পূর্ণ শক্তিবিকাশের জন্য তিনি পূর্ণযোগ গ্রহণ 
করিলেন। ইহাই তাহার বাহিরের কর্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাইবার 
কারণ। পূর্ণ সাধনা ত বাহিরের প্রাকৃতিক কর্ম-বঞ্ধার মধ্যে 
হয় না। 


সপ্তম অধ্যায় 
বাংল। ত্যাগের পূর্ধে কয়েকমাস 


প্রায় চারি বৎসর শ্রীঅরবিন্দ বাংলার কশ্মক্ষেত্রে ছিলেন, তাহার 
মধ্ো পূর্ণ এক বৎসর জেলে কাটিযা গেল।, জেল হইতে বাহির 
হইয়া তিনি দেশবাসীর নিকট বিপুল অভিনন্দন পাইলেন, কিন্তু 
দেখিলেন যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে সে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নাই। 
গবর্ণমেণ্টের প্রচণ্ড দমননীতিতে সকলেই সন্বস্থ। কষ্কুমার মিত্র, 
অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি বাংলার নয় জন নেতা নির্বাসন 
ভোগ করিতেছেন । তিলক কারাগারে, বিপিনচন্দ্র বিলাতে এবং 
অন্যান্য নেতারা কেহ কারাগারে, কেহ বা সবরিয়া পড়িয়াছেন। 
ডাঃ মুঞ্জে, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন কোন প্রকারে জাতীয় 
দলের আদর্শ আকড়াইয়া আছেন। মধ্যপস্থীদল আসর জমাইয়। 
রাখিাছেন। ১৯০৮ খৃষ্টান্বে তাহারা স্যর রাসবিহারী ঘোষকে 
সভাপতি করিয়া! মাত্রাজে জাতীয়দল-বজ্জিত কংগ্রেস করিয়াছেন । 
ও-দিকে বিপ্লববাদও গ্রচ্ছন্নভাবে চলিয়াছে ; বোমার হিড়িকে 
যুবক সমাজ বিভ্রান্ত । জাতীয় আন্দোলনে খুব কম লোকই খোলা- 
খুলিভাবে যোগ দিতেছেন। 

তথাপি জাতীয়দলের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে যথাসম্ভব সংহত করিয়া 
শ্রীঅরবিন্দ পুনরুগ্যমে কাধ্য আরম্ভ করিলেন। তাহার অবর্তমানে 
জাতীয়দলের মুখপজ্র “বন্দে মাতরম্”-এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল । 


৬ 


৮২ শ্রীঅরবিদ্ 


গবর্ণমেন্ট উহার প্রেস বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। “ষুগাস্তর”, 
“সন্ধ্যা” “নবশক্তি” প্রভৃতি কাগজগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া! গিয়াছে। 
কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ আর পূর্বকার মত রাজনীতিক প্রচার কাধ্য 
করিতে বাজি হইলেন না, জেলে তাহার যে গভীর উপলবি 
হইয়াছিল তাহারই প্রেরণায় তিনি জাতীয় কাধ্য আরম্ভ করিলেন । 
একদিকে তিনি বাংলাকে সনাতনধন্মে, ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস 
রাখিয়া ফলাকাজ্ষাহীন হইয়া কর্তব্পালন, জাতীয় ধর্মরক্ষা 
করিতে উদ্ন্ধ করিলেন, অপরদিকে তদানীন্তন অবস্থায় যতদূর 
সম্ভব সংঘর্ষ বর্জন করিয়া এঁকাস্তিক ভাবে জাতীয় সংগঠন কাধ্যে 
দেশবাসীকে প্রেরণা দিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্তেই তিনি 
ইংরাজি “কর্মযোগিন্ত ও বাংলা “ধর্ম নামক সাধ্াহিকঘয় 
নিজেই চালাইতে লাগিলেন । 

পূর্ব্বে “বন্দে মাতরম্‌” ষেমন জাতিকে প্রেরণা দিত, তেমনি 
এই দুইখানি সাপ্তাহিক জাতীয় পাঞ্চজন্য নিনাদ করিতে লাগিল। 
“কন্মযোগিন্”-এর প্রচ্ছদপট ছিল শ্রীরু্ণ মোহগ্রস্থ অক্জুনকে কর্তব্য 
পালনে প্রবুদ্ধ করিতেছেন। শ্রীঅরবিন্দও বিভ্রান্ত, অবসন্্ জাতিকে 
প্রেরণা দ্রিতে লাগিলেন যে সে ষেন তমঃ আচ্ছন্ন না হইয়া পড়ে-_ 
সত্যে বিশ্বাস থাকিলে, আকাঙ্ক্ষা! অবিচল থাকিলে শত বিপত্তিতেও 
জাতি লক্ষ্যত্ষ্ট হইবে না। কিন্তু তখন রু্রের নৃত্য চলিয়াছে। 
একদিকে বিপ্লবের বিষাণ, অপর দিকে দমননীতিব বিভীষিকা__ 
শ্রীঅরবিন্দের বাণী শুনিবার অবস্থা জাতির ছিল না। তিনিও 
আদেশ পাইলেন যে, কর্শক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গভীরতর সাধনার 
জন্ তাহাকে স্ুদূরে যাইতে হইবে । 

অনেকে মনে করেন যে শ্রীঅরধিন্দ রাজনীতিক ঝড়-ঝাঁপটা 


বাংল! ত্যাগের পূর্বে কয়েকমাস ৮৩ 


সহ করিতে না পারিয়া বাংলা ত্যাগ করিয়াছেন। তাহার! 
ভুলিয়া যাঁন যে, সমস্ত জীবনে তিনি কিরূপে হ্বেচ্ছায় বারবার 
ছুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তাহারা ভুলিয়া! যান যে, 
কারাগারের অসহা ক্লেশ তিনি অগ্নান বদনে সহা করিয়াছিলেন 
এবং সর্বপ্রকার দ্বঃখকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি 
যে পুনর্ধবার কর্তব্য পালনের জন্য রাজরোষের সম্মুখীন হইতে 
প্রস্তত হইতেছিলেন তাহা “ধর্শে” প্রকাশিত নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় 
প্যারাগ্রাফটা হইতে বুঝা যাঁয় :__ এ 

“আমাদের পুলিশ বন্ধুগণ রটনা করিয়াছেন যে, আবার 
নির্বাসনরূপ ব্রদ্ধাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবে, এইবার নয়জন নহে, চব্বিশ 
জনকে মোটরকারে, রেলে, 08189 জাহাজে গবর্ণমেণ্টের খরচে 
নানাপ্রদেশে ও বিবিধ জেলে ঘুরিয়া আসিবার জন্য প্রস্থান করিতে 
হইবে। পুলিশের এই তালিকায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ নাকি 
প্রথম নম্বর পাইয়াছেন। আমরা কখনও বুঝিতে পারি নাই, 
নির্বাসন এমন কি ভয়ঙ্কর জিনিষ যে লোকে নির্বাসনের নাম 
শুনিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া দেশের কার্য, কর্তব্য, মহুষ্তত্ব পরিত্যাগপূর্্বক 
কম্পিত কলেবরে ঘরের কোণে মুখ ঢাকিয়া৷ বসিয়৷ পড়ে। 
চিদান্বরম্‌ * প্রভৃতি কর্শবীর বয়কট প্রচার দোষে যে কঠিন দণ্ড 
হাসিমুখে শিরোধাধ্য করিয়াছেন, তাহার তুলনায় এই দণ্ড লঘু, 
অতি অবিষ্ষিংকর। বাহিরে পবিশ্রম করিতেছিলাম, নানা 


চিদান্বরম পিলে মাদ্রাজের স্থবিখ্যাত জাতীয় নেতা | ১৯*৭ খৃষ্টাবে 
বয়কট প্রচারের জন্য ইহার সাত বৎসর কঠোর কারাদ হয়। জেলে ইহার প্রতি 
অতি জঘন্য কয়েদীর ন্যায় ব্যবহার কর] হয়। গত ১৯৩৭ খ্ৃষ্টাবে ইনি পরলোকে 
গমন করিয়াছেন। 


৮৪ শ্রীঅরবিন্দ 


ছুশ্চিম্তার মধো দেশসেবার চেষ্টা করিতেছিলাম, না হয় ভগবান 
লর্ড মিন্টো ও মর্লীকে যন্ত্র করিয়া বলিলেন, যাও, নিশ্চিত 
হইয়া বসিয়া থাক, নিজ্জনে আমার চিস্তা কর, ধ্যান কর, 
পুস্তক পড়, পুস্তক লিখ, জ্ঞানসঞ্চয় কর, জ্ঞাঁনবিস্তার কর। জনতায় 
থাকার রস আম্বাদন করিতেছিলে, নিজ্জনতার রস আস্বাদন কর। 
এই এমন কি ভয়ানক কথা যে ভয়ে কাতর হইতে হয়? কয়েকদিন 
প্রিয়জনের মুখ দেখিতে পাইব নাঁ_বিলাতে বেড়াইতে গেলে 
তাহা হয়, অথচ লোকে বিলাতে বেড়াইতে যাঁয়। ধরুন অখাছ্য 
খাইয়। গ্রীষ্ম ও শীতে কষ্ট পাইয়! শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবে । বাড়ীতে 
বসিয়াও রোগের হাত হইতে নিস্তার নাই, বাড়ীতেও অসুখ হয়, 
মরণ হয়, অদৃষ্ট লিখিত আযুক্রম কেহ অন্যথা করিতে পারে না। 
আর হিন্দুর পক্ষে মরণের ভীষণতা নাই । দেহ গেল, পুরাণ বস্ত্র 
গেল, আত্ম! মরে না। সহ্ত্রবার জন্মিয়াছি, সহত্রবার জন্মগ্রহণ 
করিব। ভারতের স্বাধীনতা না হয় স্থাপন করিতে পারিলাম না, 
ভারতের স্বাধীনতা ভোগ করিতে আমিব। কেহ আমাকে বারণ 
করিতে পারিবে না । এত ভয় কিসের? সন্তায় ইতিহাসে অমর 
নাম লিখাইলাম, স্বর্গের পথ উন্মুক্ত, অথচ কষ্ট নাই, অথচ 
সামান্ত শরীর ক্লেশে মুক্তি ভুক্তি পাইলাম। এই ত' বথা। 
ত্রান্সভালের কুলীদের * মহতভাব এবং ভারতের শিক্ষিত লোকের 
এই জঘন্য কাতরভাব দেখিয়া লজ্জিত হইতে হয়|” 

পরবর্তী প্যারাগ্রাফে ভারতের স্বাধীনতায় অখণ্ড বিশ্বাসভরে 


« এ সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অধিকার লাভ করিবার জন্য 
মহাত্মা গান্ধী নিরুপত্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চালাইতেছিলেন। 


বাংল! ত্যাগের পূর্বে কয়েকমাস ৮৫ 


, লিখিয়াছেন,......“যাহা হউক চব্বিশ জনকে নির্বাসন করুন বা 
একশ জনকে নির্বাসন করুন, অবুবিন্দ ঘোষকে নির্বাসন করুন বা 
স্থরেন্্রনাথ ব্যানাজ্জাকে নির্বাসন করুন, কালচক্রের গতি 
থাঁমিবার নয়।৮ 

দ্ধর্ম” প্রক।শিত হয় ১৩১৬ সালের ৭ই ভাব্র হইতে । উহাতে 
বরাবরই সম্পাদকরূপে শ্রাঅরবিন্দের নাম থাকিত। এ সালের 
। ২৩শে ফাল্ন হইতে যে কয়েকখানি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার নাম ছিল না। বোধহয় এ সময়ে 
তিনি পণ্ডিচাবী প্রস্থানের পূর্ব্বে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র 
অবস্থান করিতেছিলেন। যাহা হউক উপরোক্ত উক্তিটা প্রকাশিত 
হয় ২৬শে পৌষ তারিখের প্ধর্মে”__তাহার কলিকাতা ত্যাগের 
বনুপূর্ধে। তখনই গুজব রটিয়াছিল তাহাকে নির্বাসনে পাঠান 
হইবে। 

ধাহার মনে এইরূপ দৃঢ় স্বল্প তিনি ষে কোন রাজনীতিক 
কারণে স্বেচ্ছায় কশ্মত্যাগ করিবেন তাহা একেবারেই অসম্ভব । 
তিনি বুঝিয়াছিলেন তাহার আর পূর্বের ন্যায় রাজনীতি ক্ষেত্রে 
কাধ্য করিবার প্রযোজন নাই, তাহাকে ভারত-ধন্ম প্রতিষ্ঠিত 
করিবার অন্য গভীরতর সাধনায় মগ্ন হইতে হইবে । যদি তাহার 
নেতৃত্বের অহমিকা থাকিত তাহা হইলে তিনি এইরূপ কবিতে 
পারিতেন না। কিন্ত তিনি নেতৃত্বের লালসার বরোদায় স্থখের 
জীবন ত্যাগ করিয়া বাংলায় আসেন নাই, আসিয়াছিলেন সর্বস্ব 
ত্যাগ করিয়া দেশমাতাকে সেবা! করিবার জন্য, দেশবাসীর মধ্যে 
ত্বাধীনতার প্রেবণা দিবার জন্য। তিনি বুঝিয়াছিলেন তাহার 
অবর্তমানেও নানা বিষ্বের ভিতর দিয়া জাতীয় আন্দোলন চলিবে 


৮৬ ্ীঅরবিন্দ 


এবং অচিরে তাহা শক্তিশালী হইয়া! উঠিবে। কার্ধ্যতঃ হইয়াছিলও 
তাহাই। 

তিনি পণ্ডিচারী যাইবার পরও জাতীয় কংগ্রেস বারবার 
তাহাকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছে, তাহাকে সভাপতি 
নির্বাচিত করিয়াছে, কয়েকজন জাতীয় নেতা বিভিন্ন সময়ে তাহার 
নিকট গিয়া রাজনীতিতে যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। 
তখন জাতীয় আন্দোলন ব্যাপক ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, 
এবং তিনি ইচ্ছা করিলেই আবার আন্দোলনের পুরোভাগে স্থান 
লইতে পারিতেন। কিন্তু সময় হয় নাই, তাহার সাধনা পূর্ণ হয় 
নাই বলিয়া তিনি কাহারও অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই । 
যদি তিনি নেতৃত্ব-অভিলাষী, যশোলোলুপ হইতেন, তাহা চরিতার্থ 
করিবার যথেষ্ট স্থযোগ পাইয়াছিলেন। . তাহার জীবনের আদর্শ 
বহুকাল পূর্বে বুঝিয়াই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, “আছ জাগি 
পরিপূর্ণ তার তরে সর্ববাধাহীন।” 

ষে কয়মাস তিনি বাংলায় ছিলেন সেই সময়ে তিনি লেখা ও 
বক্তৃতা দ্বারা জাতির অধ্যাত্ম চেতন জাগাইবার কাধ্যে ব্রতী হইলেন 
বটে, কিন্তু অচিরে রাজনীতিক্ষেত্রেও আবার তাহাকে নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিতে হইল। স্থরাট কংগ্রেসের পর জাতীয়দল কংগ্রেমের 
সংশ্রব একরূপ ত্যাগ করিয়াছিল এবং সেই স্থযোগে মধ্যপন্থীদল 
বাজনীতিক প্রতিষ্ঠানগুলি করায়ত্ত করিয়াছিল। কাজেই শ্রীঅরবিন্দ 
অচিরেই জাতীয়দল পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিলেন এবং বলিতে 
গেলে নেতৃত্বের ভার একা তাহাকেই লইতে হইল । 

১৯০৭ থুষ্টাব্দে যেমন মেদিনীপুরে প্রাদেশিক সম্মেলনে মধ্যপস্থী- 
বলের সহিত জাতীয়দলের শক্তি পরীক্ষা! হইয়াছিল, তেমনি ১৯০৯ 


বাংল! ত্যাগের পূর্ব্বে কয়েকমাস ৮৭ 


খৃষ্টা্বে হইল সম্মেলনের হুগলী অধিবেশনে । সেপ্টেম্বর মাসে 
এখানে সম্মেলন হইবার কথা। অভ্যর্থনা সমিতিতে স্থানীয় মধ্যপন্থী 
নেতারা যে সকল প্রস্তাবের খস্ড়া রচনা করিলেন তাহা জাতীয়দলের 
আদর্শের ঘোর পরিপস্থী। প্রতিনিধি নির্বাচনেও তাহারা এমন 
ব্যবস্থা করিলেন যাহাতে তরুণগণ, বিশেষতঃ ছাত্রেরা যোগদান 
করিতে না পারে। এমন কি তাহারা চেষ্টার ক্রুটী করিলেন না 
যাহাতে শ্রীঅরবিন্দ পর্যস্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে না পারেন। 
এ সম্বন্ধে শ্ীঅরবিন্দ নিজেই “ধন্মে” লিখিয়াছিলেন :-- 

“বিশ্বস্তন্ত্রে অবগত হইলাম যে যাহাতে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ 
কোন জেলাসমিতি দ্বারা হুগলী অধিবেশনে প্রতিনিধি নিযুক্ত 
না হন কয়জন পরম দেশহিতৈষী সেজন্য গোপনে চেষ্টা করিয়াছে । 
এই জঘন্য নীতি এখনও আমাদের রাজনীতিতে স্থান পায় ইহা 
বড় ছুঃখের কথা। অরবিন্দ বাবুকে যদি বয়কটই করিতে হয় 
করুন। তাহাতে তাহার আপত্তি নাই, তিনি দুঃখিত হইবেন ন!। 
তিনি কখনও কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়! কার্ধ্য করেন নাই, পূর্বে 
অনেকদিন স্বপথে একাকী অগ্রসর হুইয়াছিলেন, ভবিষ্যতেও যদি 
একাকী যাইতে হয় ভয় করিবেন না। কিন্ত যদি এই মতই গৃহীত 
হয় যে, দেশের হিতের জন্য বা আপনার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
অরবিন্দ বাবুর সংশ্রব বজ্জনীয়, প্রকাশ্টে দেশের সমক্ষে দণ্ডায়মান 
হইয়া এই মত প্রচারে কুস্তিত হন কেন? এ গুপ্ত ষড়যন্ত্রের দ্বারা 
আপনাদের বা দেশের কি ভিত সাধিত হইবে, তাহা! বুঝা যায় না। 
“ইতিমধ্যেই ভায়মণ্ড হারবার হইতে অরবিন্দবাবু প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত 
হইয়াছেন। তোমাদের কন্ভেনসন্‌ নির্ধারিত নিয়মানুসারে হুগলী 
অধিবেশন হইতেছে না, ষে কোন সভা! যে কোন প্রতিনিধি নির্বাচন 


৮৮ শ্ীঅরবিন্দ 


করিতে পারে। ফলতঃ গুপ্তনীতি যেমন জঘন্য, তেমনি নিক্ষল। 
কপটতার অভাব ইংরাজদের রাজনীতিক জীবনে একটা মহান গুণ; 
তাহারা যাহা করিতে হয় সাহসের সহিত সকলের নমক্ষে প্রকাশ্য 
ভাবে, আধ্যভাবে করে। ভারতের রাজনীতিক জীবনে এই 
মহান গুণের অবতারণা করিতে হইবে । চাণক্যনীতি গণতন্ত্রে 
পোষায়, প্রজাতত্ত্রে কেবল ভীরুতা ও স্বাধীনতা রক্ষণের অযোগ্যতা 
আনয়ন করে।” 

জ্যোতিষ বাবুর পুস্তকে আমরা পাই (তিনি এই লম্মেলনের 
একজন কর্ত্ী ছিলেন ) ষে, শ্রীঅরবিন্দ দৃঢ়তার সহিত মধ্যপন্থীগণের 
এই ফড়যন্ত্র ব্যর্থ করেন। তিনি প্রতিনিধি নির্ববাচনপত্র নিজের 
প্রেসে ছাপাইয়া প্রতিনিধির ২১ বদর বয়সের গণ্ডী উঠাইয়া 
সাহস্ভরে রিস্লে সাকু লার অমান্য করিয়া ছাত্রদিগকে রাজনীতিতে 
যোগদান করিতে আহ্বান করেন, অভ্যর্থনা সমিতির ছাত্রপ্রতিনিধি 
নির্বাচনের নিষেধ উপেক্ষা করেন এবং জাতীয় মনোভাবসম্পন্ন 
অধ্যাপকদিগকে পরামর্শ দেন যে তাহারা ষেন নানাস্থানে সভা করিয়া 
সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্বাচনে সহায়তা করেন। তিনি হুগলীর 
জাতীয়দলকে নির্দেশ দেন ধে ছাত্রদের লইয়া স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন 
কর! হউক (অভ্যর্থনা সমিতি তাহাও নিষেধ করিয়াছিলেন )। 
অভ্যর্থনা সমিতি যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে বলিয়া 
ছাপাইয়াছিল, শ্রীঅরবিন্দ প্রতি প্রস্তাবের পাশে জাতীয়দলের প্রস্তাব 
লিখিয়া পুনরায় উহা! ছাপাইয়া জাতীয়দলের প্রতিনিধিগণের মধ্যে 
বিতরণ করেন। এইরূপে তিনি সদলবলে সম্মেলনে উপস্থিত 
হইলেন। 

তাহার এই দৃঢ়তা ও তৎপরতায় সম্মেলনে খুব উৎসাহ হইল। 


বাংল! ত্যাগের পূর্বে কয়েকমাস ৮৯ 


মধ্যপস্থীদল নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিলেন, 
কিন্ত জনতার ধিক্কার ধ্বনিতে তীহাদিগকে নিরন্ত হইতে হইল । 
শ্রীঅরবিন্দের চেষ্টায় শাস্তি স্থাপিত হইল এবং অবশেষে জাতীয় 
দলের প্রস্তাবগুলিই সম্মেলনে গৃহীত্ব হইল । 

জ্যোতিষবাবু দেখাইয়াছেন যে, শ্রীঅরবিন্দের কাধ্যের ফলে 
যেমন মধ্যপস্থীদল জাতীয়দলের প্রভাব স্বীকার করিতে বাধ্য 
হইল, তেমনি তাহারই চেষ্টায় দলাদলি ঘটিল না-_যেমন মেদিনীপুরে 
হইয়াছিল। তাহার প্রতিপক্ষ দলকেও অবশেষে তাহার নেতৃত্ব 
স্বীকার করিতে হইল । 

১৩১৬ সালের ২৮শে ভাদ্র তারিখের প্ধর্শে” শ্রীঅরবিন্দ “হুগ লীর 
পরিণাম” সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে লিখেন, “বঙ্গদেশ যে জাতীয়ভাবে 
পূর্ণ হইয়াছে তাহার .আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেকে 
সন্দেহ করিয়াছিলেন জাতীয়পক্ষের হূর্বলতা ও সংখ্যার অল্পতাই 
অনুভূত হইবে; কিন্তু তাহা না হইয়া এই বর্ষব্যাপী দলন ও 
নিগ্রহে এই দলের কি অদ্ভূত শক্তিবৃদ্ধি ও তরুণদলের হৃদয়ে কি গভীর 
জাতীয়ভাব ও দৃঢ় সাহস জন্মিয়াছে তাহা দেখিয়! প্রাণ আনন্দিত ও 
প্রফুল্ল হইল।” অতঃপর তিনি নবীনদলের “শৃঙ্খলা ও নেতাদের 
আজ্ঞান্থব্তিতার” উল্লেখ করিয়া মধ্যপন্থীদলের মনোভাব বিশ্লেষণ 
করেন এবং জাতীয়দল কর্তৃক কংগ্রেসে মিলনের চেষ্টার কথা উল্লেখ 
করিয়া লিখেন, “এই অবস্থায় একতা অসম্ভব, কিন্ত যে ক্ষীণ আশা 
এখনও বিদ্যমান, তাহাই জাতীয়পক্ষ ধরিয়া আছেন, সেই আশায়, 
সংখ্যায় অধিক হইলেও, সর্ববিষয়ে মধ্যপন্থীদিগের নিকট ইচ্ছা 
করিয়া হার মানিয়াছেন। এইবপ ত্যাগম্বীকার ও আত্মসংষম 
সবল পক্ষই দেখাইতে পারে ।” 


৯০ জ্ীঅববিদ্দ 


অতঃপর তিনি জাতীয়দলের উদ্দেশ্টে লিখেন, “কিস্তু আমরা 
এই ক্ষীণ আশার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি না। 
কবে কোন্‌ অতক্কিত দুর্ষিপাকে বঙ্গদেশের এঁক্য ছিন্নভিন্ন হইবে, 
তাহার কোন স্থিরতা নাই। মহারাষ্ ই, মান্রাজি, যুক্তপ্রদেশ ও 
পঞ্রাবের জাতীয়পক্ষ আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। 
বঙ্গদেশ ভারতের নেতা, বঙ্গদেশের দৃঢ়তা, সাহস ও কম্মকুশলতায় 
সমস্ত ভারতের উদ্ধার হইবে, নচেৎ ভওয়া অসম্ভব । অতএব 
আমরা জাতীয়দলকে আহ্বান করিতেছি, এখন কাধ্যক্ষেত্রে আবার 
অবতরণ করি, ভয়, আলম্ত, নিশ্চেষ্টতা দেশের জন্য উৎসর্গাকৃত প্রাণ 
সাধকের সাজে না। দেশময় জাতীয় ভাব গ্রবল ভাবে জাগ্রত 
হইতেছে, কিন্তু কর্মঘারা প্রকৃত আধ্যসন্তানরূপে পরিচয় দিতে না 
পারিলে সেই জাগরণ, সেই প্রাবল্য, সেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ 
স্থায়ী হইবে না|” 

হ্থরাট কংগ্রেসের পর বাংলাই জাতীয়দলের আশাস্থণ ছিল, 
কারণ মধ্যপস্থীদল একেবারেই সরকার-ঘেষ! হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
তাহারা মলি-মিণ্ট ৷! শাসন-সংস্কার পরিচালনা করিতে একাস্ত 
আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। “ধর্ে*র দ্বিতীয় সংখ্যায় লিখিত 
সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমরা জানিতে পারি যে, মধ্যপস্থীদল মাদ্রাজ 
কন্ভেন্সনে সম্মিলিত হইয়া “জাতীয় মহাঁসভা নাম ধারণ পূর্ববক 
বয়কট বজ্জন দ্বারা বঙ্গদেশের মুখে চুণকালি মাখাইয়াছিল, 
বাংলাদেশের মধ্যপন্থী নেতাগণ নীরবে এই লাঞ্ছনা সহ করিয়া 
সহৃশক্তির পরাকাষ্ঠটা দেখাইয়াছিলেন ।* 

এঁ সংখ্যায় অপর এক প্যারাগ্রাফে শ্রীঅরবিন্দ লিখেন, 
“শাসন-সংস্কারের ছায়ায় যে ভেদ-নীতি বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে 


বাংল। ত্যাগের পূর্বে কয়েকমাস ৯১ 


লর্ড মর্লি তাহা রোপণ করিয়াছেন, দেশহিতৈষী গোখলে মহাশয় 
জল সিঞ্চন করিযা সযত্বে পালন করিতেছেন।” “লর্ড মর্লির 
দ্বিতীয় চেষ্ট রাজনীতিক ক্ষেত্রে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়কে পৃথক 
করা। ইহাই ভেদ-নীতির দ্বিতীষ্ম অঙ্গ, শাসন-সংস্কারের দ্বিতীয় 
বিষময় ফল।” অতঃপর তিনি লিখেন, “এই সংস্কারে বঙ্গবাসীর 
লেশমাত্র আস্থা নাই। যদি কয়েকজন বড়লোক এই নৃতন শাসন- 
প্রণালীতে যোগদান করিবার লোভ ছাড়িতে না পারিয়া দেশের 
প্রকৃত হিত ভুলিয়! যান, তাহাতে দেশের কোন অকল্যাণ হইবার 
সম্ভাবনা নাই। কিন্তু স্থরেন্্বাবুর ন্যায় সর্বজনপৃজিত নেতা এই 
বিষবৃক্ষে জল সেচন করিলে দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বুঝিতে 
হইবে ।” 

কিন্তু মধ্যপন্থীদলের মনোভাব কিছুতেই পরিবন্তিত হইবার 
নতে। যদিও স্থরেন্ত্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ গোখলের মত বয়কট নীতির 
নিন্দা করেন নাই, তথাপি হুগলী প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি 
বৈকু্ঠনাথ সেন জাতীয়দলকে অধীর ও অসম্ভব আদর্শের সন্ধানে ব্যস্ত 
বলিয়া অভিহিত করিতে কুন্টিত হন নাই। “বয়কট বিষরহিত 
প্রেমময় স্বদেশীতে পরিণত করাও নেতাদের স্থির অভিসন্ধি। স্বয়ং 
সভাপতি (বৈকুঠনাথ সেন) মহাশয় শেক্সপীয়রকে প্রমাণ করিয়া 
বয়কট নাম বয়কট করিবার পরামর্শ দিলেন, পাছে মর্লি-ম্ভাবেট 
মিলনমন্দিরে বিদ্বেষবন্ছি প্রবেশ করিয়া সব ভম্মসাৎ করে |, 

এইরূপে শ্রীঅরবিন্দ মধ্যপস্থীদলের “পর-নির্ভরতা ও জড়ত্বের” 
বিরুদ্ধে লেখনী চালন! করিয়া জাতীয়দলকে কর্তব্য সাধনে আহ্বান 
করিলেন :₹_-“এই অবস্থায় ধাহারা দেশের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ 
করিতে প্রস্তত, ধীহারা ভয়ের পরিচয় রাখেন না, ভগবান ও 


৯৯ ভীঅরবিন্দ 


বঙ্গজননী ভিন্ন কাহাকেও জানেন না ও মানেন না, তাহারা অগ্রসর 
না হইলে বঙ্গের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইবে ।৮ ঝালকাঠিতে 
বরিশাল জেলা সম্মেলনের অধিবেশনেও তিনি পুনর্বার বঙ্গদেশকে 
উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আর দেশের যেন আগেকার 
মত সাড়া দিবার ক্ষমতা ছিল না। একা তিনি কি করিবেন? 
একদিকে মধ্যপস্থীদলের বিপক্ষতা, অন্যদিকে জাতীয়দলে নেতার 
অভাব। এমন কি সংবাদপত্রগুলি বয়কট আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু 
লিখিতে ভয় পাইত। জাতীয়দলের দৈনিক সংবাদপত্রের 
অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ লিখেন, “সেদিন কলেজ 
স্কোয়ারে এক স্বদেশী সভা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা ও বক্তৃতার 
সারাংশ একটা স্প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকায় দেওয়! হইয়াছিল। কিন্তু 
পত্রিকার কর্তাগণ প্রকাশ করিতে অসম্মত হন। সেই সভায় 
শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ অধ্যক্ষ হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং ঘন 
ঘন বয়কটের উল্লেখ হইয়াছিল, ইহাতে বোধ হয় কর্তাগণ ভীত ও 
বিরক্ত হইলেন। সে ভয় ও বিরক্তি স্বাভাবিক, আজকালকার 
দিনে বয়কট নামের যত কম উল্লেখ হয়, ততই ব্যক্কিগত মঙ্গল 
সম্ভব” 

শুধু তাহাই নয়, ৭ই আগষ্ট স্বদেশী উত্সব উপলক্ষে কলেজ 
স্কোয়ার হইতে মিছিল বাহির হইবার কথা লইয়া গোল হইয়াছিল। 
“কলেজ স্বোয়ারের নামে কর্তারা এত ভীত হ্ইয়াছিলন যে সেইদিন 
সভাপতি সভাপতিপদ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অগত্যা 
মিছিল পাস্তির মাঠ হইতে বাহির হইবার ব্যবস্থা হইল।” এমন কি 
৬ শ আশ্বিন “রাখীবন্ধন” দিবসে কর্তারা জাতীয় ঘোষণাপত্র পাঠের 
কথা বজ্জীন করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া, 


বাংল! ত্যাগের পূর্ব্বে কয়েকমাস ৯৩ 


শ্রীঅরবিন্দ “ধনের সম্পাদকীয় স্তম্তে লিখেন, “আমরা বঙ্গভঙ্গের 
কুফল নিবারণ করিব, জাতীয় একতা সংরক্ষণ করিব, এই পবিত্র 
কর্তব্য কর্মে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিব, এই কথাও ঘোষণা করিতে 
যদি সাহসে না কুলায়, তাহা হইলে*ণই আগষ্টের ও ৩০শে আশ্বিনের 
অনুষ্ঠান বন্ধ কর। এতটুকু তেজ ও সাহন যদি না থাকে, তাহা 
হইলে জাতীয় জাগরণ ও উন্নতির চেষ্টা বিফল বুঝিতে হইবে, বৃথা 
তাহার বাহিক আড়ম্বর কর! মিথ্যাচার মাত্র ।” 

কিন্ত দেশের ভাগ্যচক্র অন্যদিকে ঘুরিতেছে। “মধ্যপস্থীদল 
তাহাদের চিরবাঞ্ছিত শাসন-সংস্কার পাইয়াছেন, কিন্তু সেই লাভে 
হর্যোৎফুল্প না হইয়া শোকসম্তপ্ত হইতেছে-'” অথাপি তাহাদের 
চেতনা নাই। ওদিকে সন্ত্রাসবাদীদের দলনের স্থযোগে পৃর্ণভাবে 
পীড়ন নীতি চলিয়াছে। এই দারুণ রাজনীতিক দূর্যোগে শ্রীঅরবিন্দ 
লিখিলেন :_ 

“বঙ্গবাসী, অনেকদিন ঘুমাইয়া রহিয়াছ; যে সব জাগরণ 
হইয়াছিল, যে নবপ্রাণ-সংস্কারক আন্দোলন সমস্ত ভারতকে আন্দোলিত 
করিয়াছিল, তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ম্রিয়মাণ অবস্থায় 
অর্ধনির্ব্বাণ প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় অল্প অল্প জলিতেছে। এখন সঙ্কটাবস্থা, 
যদি বীচাইতে চাও, মিথ্যা ভয়, মিথ্যা কূটনীতি ও আত্মরক্ষার চেষ্টা 
বঞ্ছন করিয়া কেবলই মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আবার সম্মিলিত 
হইয়া কার্ধ্যে লাগ । যে মিলনের আশায় এতদিন অপেক্ষা কতা 
ছিলাম, সে আশা ব্যর্থ। মধ্যপস্থীদল জাতীয়পক্ষের সহিত মিলিত 
হইতে চায় না, গ্রাস করিতে চায়। সেইরূপ মিলনের ফলে 
যদি দেশের হিত হইত, আমরা বাধা দিতাম না। ধাহারা 
সত্য-প্রিয়, মহান্‌ আদর্শের প্রেরণায় অন্তপ্রাণিত, ভগবান ও ধশ্মকে 


৯৪ ভ্ীঅরবিশ্ব 


একমাত্র সহায় বলিয়া! কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তাহারা নং! হয় সরিয়া 
যাইতেন, ধাহারা কুটনীতির আশ্রয় লইতে সম্মত, তাহারা মধ্যপন্থী- 
দলের সহিত যোগদান করিয়া, মেহতার আধিপত্য, মর্লিৰ আজ্ঞা 
শিরোধার্ধ্য করিয়া দেশের হিত করিতেন। কিন্তু সেইরূপ কৃট- 
নীতিতে ভারতের উদ্ধার হইবার নহে। ধর্ের বলে, সাহসের 
বলে, সত্যের বলে ভারত উঠিবে। ধাহারা জাতীয়তার মহান্‌ 
আদর্শের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তত, ধাহারা জননীকে আবার 
জগতের শীর্যস্থানীয়, শক্তিশালিনী, জ্ঞানদায়িনী, বিশ্বমঙ্গলকারিণী 
এশ্বরিক শক্তি বলিয়া মানবজাতির সন্মুথে প্রকাশ করিতে উৎস্থক, 
তাহার! মিলিত হউন, ধশ্মবলে, ত্যাগবলে বলীয়ান হইয়া মাতৃকার্্য 
আরম্ভ করুন। মায়ের সন্তান! আদর্শ-ভরষ্ট হইয়াছ, আবার ধশ্মপথে 
এস। কিন্তু আর উদ্দাম উত্তেজনার বলে যেন কাধ্য না কর, সকলে 
মিলিয়৷ এক প্রতিজ্ঞা, এক পন্থা, এক উপায় নির্ধারণ করিয়৷ যাহা 
ধর্্মসঙ্গত, যাহাতে দেশের হিত অবশ্বন্ভাবী, তাহাই করিতে শিখ ।” 
( “ধর্ম”, ১২ই পৌষ, ১৩১৬) 

কিন্তু গবর্ণমেণ্টের দমননীতির প্রকোপে দেশবাসীর আর 
জাগিবার উপায় রহিল না।  গবর্ণমে্ট এমন আইন প্রবন্তিত 
করিলেন যাহাতে সকল প্রকার সভাসমিতি বন্ধ কর! যাইত । ইহাই 
হইতেছে “শাসন-সংস্কারের নবষুগের প্রথম অবতারণা ।” গবর্ণমেণ্টের 
ধারণা হইয়াছিল যে, এই উপায়ে রাজনীতিক হত্যা ও অন্যান্য 
অপরাধ প্রশমিত হইবে। কিন্তু এই ব্যবস্থার ব্যর্থতা দেখাইয়া 
শ্রীঅরবিন্দ লিখিলেন, “যাহাতে এই রাজনীতিক হতা! অবলম্বন 
করিবার প্রবৃত্তি দেশ হইতে উঠিয়া যায়, আমরাও সেই চেষ্টা করিতে 
চাই। কিন্তু তাহার একমাত্র উপায়, বৈধ উপায় দ্বারা ভারতের 


বাংল! ত্যাগের পূর্বে কয়েকমাস ৯৫ 


রাজনীতিক উন্নতি ও স্বাধীনতা সাধিত হইতে পারে, ইহাই কার্যেতে 
দেখান। কেবল মুখে এই শিক্ষা দিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না, 
কাধ্যেতেও বুঝাইতে হইবে। সেই পুণ্যকাধ্যে তোমরাই বাধা 
দিতে পার। কিন্তু তাহাতে যেমন আমাদের বিনাশ হইবে, 
তোমাদের বিনাশ হইবার সম্ভাবনা |” 

রাজনীতিক আন্দোলন একেবারে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, 
তথাপি কেন এই রাজনীতিক অনাচার ? “এতদিন কি সভাসমিতি 
বন্ধ ছিল না? চরমপন্থীদলের সভাসমিতি অনেক দিন লোপ 
পাইয়াছে, মধ্যপন্থী নেতাগণও নির্বাসনে পরে আর সভাসমিতিতে 
যোগদান করা বন্ধ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে কলেজ স্কোয়ারে যে 
স্বদেশী সভা হয়, তাহাতে কোন বিখ্যাত বক্তা উপস্থিত হন না, 
দর্শকমণ্ডলীও সংখ্যায় অগণ্য। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ জেল হইতে 
আসিবার পরে কয়েকদিন বক্তৃতা! করিয়াছিলেন বটে, তিনিও হুগলী 
প্রাদেশিক সভার পরে নীরব হইয়া পড়িয়াছেন।.**..-সম্পূর্ণ নীরবতার 
মধ্যে হত্যা ও ডাকাইতির বৃদ্ধি দিন দ্দিন হইতেছে । তাহাই 
স্বাভাবিক, ভিতরে বহ্ছি থাকিলে অবাধ নির্গমনেই তাহা নিরাপদে 
ক্ষয় হয়, নির্মনের পথ বদ্ধ করায় তাহার তেজ বুদ্ধি হয়, ফলে 
নির্গমনের পথ খুলিয়! প্রতিরোধককে বিনাশ করিতে বাহির হয়|” 

এই অবস্থায় কি কর্তব্য? শ্রীঅরবিন্দ লিখিলেন, “এখন 
বিবেচ্য এই, এই অবস্থায় জাতীয়পক্ষ কোন্‌ পথ অবলম্বন করিবে? 
আমরা আইনের ভিতর আমাদের রাজনীতিক কার্য আবদ্ধ 
রাখিতে চেষ্টিতআছি। আইনের গণ্ডী ঘদি এত সন্কীর্ণ হয় যে 
তাহার ভিতরে প্রকাশনা আন্দোলন আর চলে না, তাহা হইলে 
আমাদের কি উপায় রহিয়াছে? এক উপায়, নীরবে এই সমস্ত 


৯৬ শ্রীঅরবিন্ 


ভ্রান্তনীতির ফল অপেক্ষা করা। আমরা জানি, গবর্ণমে্টও জানে 
যে, ভারতবাসীর স্বাধীনতার আশা নির্বাপিত হয় নাই, মন্তকে 
নিগ্রহদণ্ডের প্রহার করায় অসন্তোষ প্রেমে পরিণত হয় নাই। 
প্রজার স্পৃহা, প্রজার অসন্তোষ নিজের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গুমরিয়া 
রহিয়াছে । এখনও বিপ্লবকারীগণ লোকের মন গ্রপ্ত হত্যা ও বল 
প্রয়োগের পথে টানিতে পারে নাই, কিন্তু কবে টানিতে পারিবে 
তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই । একবার সেই অনর্থ ঘটিলে গবর্ণমেণ্টের 
বিপদ ও দেশের ছুর্দশার আর সীম! থাকিবে না। আমরা এই 
আশঙ্কায় এবং দেশের নবজীবন রক্ষার আশায় জাতীয়পক্ষকে 
স্থশৃঙ্খল করিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম। আমাদের ধারণ! ছিল 
যে স্বাধীনতা লাভের নির্দোষ পন্থা দেখাইতে পারিলে গুপ্ত হত্যা 
দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে । এখন বুঝিলাম ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সেই 
উপায় অবলম্বন করিতে দিবে না” 

এই মন্তব্য ৪ঠ মাঘের “ধর্মে” প্রকাশিত হয়। এ সংখ্যায়ই 
"আমাদের আশা” শীর্ষক এক প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখেন ₹__“ 
বৎসর নিপীড়ন, দুর্বলতা ও পরাজয়ের ফলে ভারতবাসী নিজের 
মধ্যে শক্তির উৎস অন্বেষণ করিতে শিখিতেছে। বক্তৃতার উত্তেজনা 
নহে, শ্্রেচ্ছদত্ত বিদ্যা নহে, সভাসমিতির ভাব সঞ্চারিণী শক্তি নহে, 
সংবাদপত্রের ক্ষণস্থায়ী প্রেরণা নহে, নিজের মধ্যে আত্মার বিশাল 
লরিবতায় ভগবান ও জীবের সংযোগে যে গভীর, অবিচলিত, 
অভ্াস্ত, শুদ্ধ, সুখছুঃখজয়ী, পাপপুণ্যবঞ্জিত শক্তি সম্ভৃত হয়, সেই 
মহাহুষ্টিকারিণী, মহাপ্রলয়ঙ্করী, মহাস্থিতিশালিনী, জ্ঞানদায়িনী 
মহাসরম্বতী, এশ্বরয্যদায়িনী মহালম্ষ্মী, শক্তিদাঁয়িনী মহাকালী, «সই 
তেজের সংযোজনে একীভূতা চণ্ডী প্রকট হইয়া ভারতের কল্যাণে 


বাংল! ত্যাগের পূর্বে কয়েকমাস ৯৭ 


ও জগতের কল্যাণে কৃতোগ্ম হইবেন। ভারতের স্বাধীনতা গৌ* 
উদ্দেশ্ঠমাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের সভ্যতার শক্তি প্রদর্শন এবং 
জগতময় সেই সভ্যতার বিস্তার ও অধিকার । আমরা যদি পাশ্চাত্য 
সভ্যতার বলে, সভাসমিতির বলে, বক্তৃতার জোরে, বাহুবলে 
স্বাধীনতা ও স্থায়ত্বশাসন আদায় করিতে পারিতাম, সেই মুখ্য 
উদ্দেশ্য সাধিত হইত না। ভারতীয় সভ্যতার বলে, আধ্যাত্মিক 
শক্তিতে, আধ্যাত্মিক শক্তির সৃষ্ট স্থম্ম ও স্ুল উপায়ে স্বাধীনতা অঞ্জন 
করিতে হইবে। সেইজন্য ভগবান আমাদের পাশ্চাত্য-ভাব-যুক্ত 
আন্দোলন ধ্বংস করিয়া! বহিমু্বী শক্তিকে অন্তমুখ্ধী করিয়াছেন । 
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় দিব্যচক্ষুতে যাহা! দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া বারবার 
বলিতেন, শক্তিকে অন্তমূ্থী কর, কিন্তু সময়ের দোষে তখন কেহ 
তাহা করিতে পারে নাই, স্বয়ং করিতে পারেন নাই । কিন্তু ভগবান 
আজ তাহা ঘটাইয়াছেন। ভারতের শক্তি অন্য্মখী হইয়াছে । 
যখন আবার বহিমুর্খী হইবে, আর সেই আত ফিরিবে না, কেহ 
রোধ করিতে পারিবে না। সেই ত্রিলোকপাঁবনী গঙ্গা ভারত 
প্লাবিত করিয়া, পৃথিবী প্লাবিত করিয়া অমৃত স্পর্শে জগতের নৃতন 
যৌবন আনয়ন করিবে ।” 

ইহাই হইল শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিক জীবন ত্যাগ করিয়া 
পূর্ণভাবে যোগজীবন গ্রহণের ইঙ্গিত, তাহার পূর্ণ সাধনার উদ্দেস্ঠ। 
যে প্রেরণায় তিনি বরোদা হইতে আসিয়া ভারতের রাজনীতিক 
আন্দোলনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রেরণার উর্ধগতিতে 
“তিনি পণ্ডিচারীতে সাধনামগ্ন হইলেন। সেই সাধনার ফলে তিনি 
মহেশ্থরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরত্বতীর-_জ্ঞান, শক্তি, শ্রী ও 
. দ্িব্যপরিপূর্ণতার স্বরূপ উপলব্ধি পৃথিবীতে পরাপ্ররুতির বিকাশের 


ণ 


৯৮ শ্রীঅরবিঙ্গ 


ক্ষণের গ্রতীক্ষায় আছেন এবং মানবকে পাথিব সতার উর্দে দিব্যসত্তা 
উপলব্ধি করিবার ও তাহার সাহায্যে মানবজীবনকে পূর্ণভাবে 
রূপাস্তরিত করিবার পথ প্রদর্শন করিতেছেন । কলিকাতায় থাকিতেই 
তিনি এই মহাসম্তাবনার ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন, কাজেই লৌকিক 
বুদ্ধিবশে পাথিব কোন আদর্শকেই আয় মনে করেন নাই। দিব্য 
ইন্গিতেই তিনি পতিচারী প্রস্থান করিলেন । 


অষ্টম অধ্যায় 
পণ্ডিচারী প্রস্থান 


বাংলা ১৩১৬ সালের শেষ ভাগে (১৯১০ থুষ্টাব্দের মাচ্চ মাসে) 
শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতা ও চন্দননগরে অবস্থান করেন, এবং 
মাসখানেক পরে সমুদ্রপথে পণ্ডিচারী যাত্রা করেন। তখন তাহার 
সঙ্গী ছিলেন চারজন- শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্্ 
চক্রবত্তী, ৬সৌরীন্দ্রনাথ বস ও ৬বিজয়কুমার নাগ | চন্দননগরে 
শ্রাঅরবিন্দ কয়েকদিন শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ের বাটাতে অবস্থান 
করেন। সেই সময় হইতে মতিবাবুর জীবনের যে গভীর 
পরিবর্তন হইয়াছিল তাহা তিনি “জীবন-সঙ্গিনী” নামক পুস্তকে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মতিবাবুর লেখায় শ্রীঅরবিন্দের যোগী 
মৃত্ভিটা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।* 

বাংলার কর্শক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া কেন শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচারীতে 
প্রস্থান করিলেন, পূর্ব অধ্যায়ে তাহা বিশদভাবে আলোচনা করা 
হইয়াছে । তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তাহার অবর্তমানেও ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকিবে এবং তাহা! ক্রমশ: 
সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইবে । যে-বীজ তিনি বপন করিয়াছিলেন 
“তাহার অমোঘ শক্তি তিনি ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিলেন 


* বর্তমানে শ্রীধৃত মতিলাল রায়ের সহিত প্রীঅরবিন্দের কোন সম্বন্ধ নাই। 
রায় মহাশয় সম্পূর্ণভীবে নিজপথে চলিতেছেন। 


১০৩ শ্ীঅরবিষ্দ 


এবং বুবিয়াছিলেন কালক্রমে তাহা বিরাট মহীরুহে পরিণত হইবে । 
কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা লাভই তীহার একমাত্র উদ্দেস্ট ছিল না, 
তিনি চাহিয়াছিলেন জাতির জীবনে ভাগবত শক্তির বিকাশ-_ 
মানব জীবনের, মানব স্বভাবের আমুল পরিবর্তন--মান্থষের সম্মুখে 
ভাগবত আদর্শ স্থাপন করা। তিনি শুধু ব্যক্তিগত ভাবে ভাগবত 
উপলব্ধি, যৌগসিদ্ধি চাহেন নাই ; পরে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন 
যে, ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি বনুপূর্ধ্বেই বাধা 
সড়ক ধরিয়া গন্তব্যস্থলে পৌছিতে পারিতেন । 

এই অভিনব সাধনা করিবার প্রেরণা লাভ করিয়! শ্রীঅরবিন্দ 
স্বেচ্ছায় বাংল! ত্যাগ করিলেন, সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিলেন। সংসার 
তিনি কোন দিনই করেন নাই-_গারথ্‌স্থ্য জীবনেও তিনি ছিলেন 
যোগী । বিবাহ করিলেও দীর্ঘকাল পত্বীর. সহিত বসবাস করিবার 
স্থযোগ তাহার ঘটে নাই । সংসারীর জীবন কোন দিনই তাহার 
আদর্শ ছিল না। তাহার পত্বীকে সেই অভিনব পথের পথিক হইতে 
তিনি কিরূপে আহ্বান করিয়াছিলেন তাহা তাহার পত্বীকে লিখিত 
তিনখানি পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। আলিপুরের বোমার মামলায় পুলিশ 
এই তিনখানি পত্র দাখিল করে-_উদ্দেশ্ঠ ছিল ইহা প্রমাণ করা যে 
তিনি নিগৃট ভাবে বিপ্লববাদের আদর্শ-প্রণোদিত হইয়া কাধ্য 
করিয়াছেন বিপ্লববাদ যেন তীহার মজ্জাগত! কিন্তু বিচারে 
এপিমাণিত হইল তাহা সশস্ত্র বিপ্লববাদের আদর্শ নহে। তাহার 
লেখায় এই আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছিল : “আমি জানি এই পতিত 
জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়," 
তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছিনা, জ্ঞানের বল। 
ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্ধতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের 
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উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আঙ্গকালকার নহে, এই' 
ভাব নিয়! জন্নিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই 
মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ 
বৎসর বয়সে বীজটা অস্কুরিত হইতে" লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে 
প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হুইয়াছিল।” 
প্রীঅরবিন্দের জীবনের গতি কোনদিকে তাহাও তাহার নিজের 
মধুর ভাষায় পত্বীর নিকট ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম চিঠিখানিতে তিনি 
লিখিয়াছিলেন : “তুমি বোধ হয় টের পেয়েছ যাহার ভাগ্যের 
সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। এই 
দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, 
কর্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ । 
...পাচজনের মতের আশ্রয় লইয়া তুমিও কি ওকে পাগল বলিয়া 
উড়াইয়া দিবে? পাগল ত পাগলামীর পথে ছুটিবেই ছুটিবে, 
তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তোমার চেয়ে ওর স্বভাবই 
বলবান। তবে তুমি কি কোণে বসিযা কাদিবে মাত্র, না তার 
সঙ্গেই ছুটিবে, পাগলের উপযুক্ত পাগলী হইবার চেষ্টা করিবে, যেমন 
অন্ধরাজার মহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বাধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন? 
«আমার তিনটা পাগ্লংমী আছে। প্রথম পাগলামী এই, 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও 
বিচ্া, যে ধন দ্দিখছেন, সবই ভগবানের ; যাহা পরিবারের ভরঞ্চ 
. পোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্ত 
খরচ করিবার অধিকার, যাহ] বাকি রহিল, ভগবানকে ফেরত দেওয়া 
উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, স্থখের জন্য, বিলাসের জন্য 
খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর | , "..-.'এই দুর্দিনে সমস্ত দেশ 
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আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশকোটি ভাইবোন এই দেশে 
আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই 
কষ্টে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের 
হিত করিতে হয়। কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধন্মিণী 


যিনি বরোদায় থাকিতে যথেষ্ট উপাজ্জন করিয়াও কোনদিন এক 
পয়সা বিলাসে বায় করেন নাই, যিনি সর্বন্বত্যাগ করিয়া দেশের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তিনি এত ত্যাগেও তৃপ্ত নহেন! 
তাহার সহধর্মিণী তাহারই মতন অল্লান বদনে অভাব ও ছুঃখ ভোগ 
করিতেন, তিনি কোনদিন তাহাদের ধনী আত্মীয়দিগকে অভাবের কথা 
জানিতে দেন নাই। পরে একেবারে রিক্ত অবস্থায় শ্রীঅরবিন্ন 
পত্ডিচারী গমন করেন ; সেখানে প্রথমে কি অভাবের মধ্যে তাহাদের 
দিন কাটাইতে হইয়াছে তাহার কিছু পরিচয় মতিবাবু ও বারীন্দ্- 
কুমারের লেখায় পাওয়া যায়। আজ পণ্ডিচারী আশ্রমে শ্রী ও সমৃদ্ধি 
পরিষ্ফুট__কিন্তু সে-সমৃদ্ধির মধ্যে আজও শ্রীঅরবিন্দ নিলিপ্ত। 
কোনদিন তাহার কিছু চাহিদা ছিল না, আজও নাই। 

পণ্ডিচারীতে দারুণ রিক্ততার ভিতরও তিনি সর্বদাই তাহার 
সঙ্গীদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন। তাহার হৃদয়ের 
অপরিসীম মহত্ব ও গদার্যের পরিচয় আমরা “কারাকাহিনী”তে 
পইয়াছি। দেশপৃজ্য নেতারূপে খন তিনি কারাগারে তখন 
সঙ্গীদের সহিত একত্র বাসকালে কোনদিন কাহাকেও কোনরূপ 
ব্যবধান বুঝিতে দেন নাই, বরং সকলের সহিত ঠাট্টা তামাসায় 
যোগদান করিয়া আনন্দবর্ধন করিতেন । 

তাহার জনৈক সঙ্গী কারাগারের এই কাহিশীটা লিখিয়াছেন : 
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কানাইলাল দত্ত রাত্রে নানারূপ উপদ্রব করিয়া সঙ্গীদের নিদ্রার 
ব্যাঘাত জন্মাইতেন। একদা তিনি কাহারও এক টিন বিস্কুট গোপনে 
হস্তগত করিয়া তাহা উদরসাৎ করিতেছিলেন এবং মহা আনন্দে 
টিনটা বাজাইতেছিলেন। এই উৎপাতে শ্রাঅরবিন্দের নিদ্রাভঙগ 
হইল । তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া কানাইলাল তাড়াতাড়ি কয়েকখানি 
বিস্কুট তাহার হাতে গু'জিয়৷ দিলেন--শ্রীঅরবিন্দও বহস্তভরে তাহা 
লইয়া তাড়াতাড়ি চাদরের মধ্যে লুকাইলেন ! 

অনেকে দুঃখ করেন, এমন লোক কেন সব ছাড়িয়া অত দূরে 
গেলেন? সত্যই তিনি অতি সাধারণভাবে সকলের সহিত মিশিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত গতানুগতিক জীবনযাপন করা, শুধু মানবীয় মহত্ব 
দেখান ত তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না? যে-প্রেরণা তাহাকে 
ন্থদূর পণ্ডিচারী লইয়৷ 'গিয়াছিল তাহার আভান তিনি তাহার 
সহধন্মিণীকে বহু পূর্বেই দিয়াছিলেন। উপরোক্ত পত্রখানিতে তিনি 
লিখিয়াছিলেন : “দ্বিতীয় পাগ.লামীটা সম্প্রতি ঘাড়ে চেপেছে। 
পাগলামীটা এই, যে, কোন-মতে ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন করিতে 
হইবে । আজকালকার ধণন্ম, ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে 
নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা, লোককে দেখান আমি কি 
ধাশ্মিক !-তাহা আমি চাই না। ঈশ্বর যদি খাকেন তাহ! হইলে 
তাহার অস্তিত্ব অন্ছভব করিবার, তীহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন 
না কোন পথ থাকিবে । সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে গ্্থ 
যাইবার দৃঢ় সঙ্ল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দু ধর্ম বলে, নিজের 
শ্বরীরের, নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম 
দেখাইয়া দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি । 
এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধশ্মের কথা মিথ্যা 
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নয়, যেয়ে চিহ্ের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি । 
এখন আমার ইচ্ছা তোমাকে সেই পথে নিয়ে যাই ।-...*.** 

পূর্ণভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিবার পথ তিনি কারাগারে 
পাইলেন_-ভগবান স্বয়ং তাহার সহায়ক হইলেন। কিন্তু শুধু 
ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরোপলন্ধি করিয়া তিনি তৃপ্ত হইলেন নাঁ_তিনি 
জগতে ভাগবত-জীবনের অভিব্যক্তি করিবার সাধনায় এই সুদীর্ঘকাল 
মগ্ন রহিয়াছেন। ন্বদেশ প্রেমও তাহাকে বাহিরের কম্মক্ষেত্রে আবদ্ধ 
রাখিতে পারিল না। তাহার স্বদেশ প্রেমকে লৌকিক বলা অন্যায়-_ 
তাহা এশ্ববিক প্রেমেরই রূপান্তর মাত্র । এ সম্বন্ধে তিনি তাহার 
সহধন্মিণীকে লিখিয়াছিলেন : “তৃতীয় পাগলামী এই যে, অন্য লোকে 
্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলা মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্বত, 
নদ্দী বলিয়া! জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিষা জানি, ভক্তি করি, 
পূজা করি । - ***৮ 

স্বদেশকে যে তিনি ভগবানের বিগ্রহরূপে দেখিতেন তাহা 
“ধ্মে” সাধনার পথ নামক প্রবন্ধেও প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি 
লিখিতেছেন, “এমন যুগ ৪ আমে যখন মানুষ ভগবানকে না চাহিলেও 
ভগবান মানুষকে না চাহিয়া থাকিতে পারেন না। তখন তিনি 
তাহার পরম প্রেমস্বরূপ প্রকট করিয়া আপনা! হইতে সম্পূর্ণরূপে 
মান্তষের নিকট আসিয়া ধরা দেন। আজ সেই শুভদিন আসিয়াছে 
_হহে ক্ষুদ্র, হে ক্লান্ত, হে বিমুখ, তুমি বোধ হয় ভগবানকে চাওনা, 
কিন্ত আজ তিনি যে তোমার দ্বারে ভিখারীরূপে দণ্ডায়মান-_ 
স্বদেশমৃত্তি ধরিয়া, সেবামাত্র চাহিতেছেন।” 

সত্যই কি অগ্নিগর্ত মন্ত্র তিনি জাতিকে শুনাইয়াছিলেন ষে, 
তাহার বাংলা ত্যাগের পর ছুই যুগ ধরিয়া সহ সহন্র নরনারী 
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আত্মত্যাগ করিয়াছে, ছুঃখকষ্ট, মৃত্যুকে পর্যাস্ত *বরণ করিয়াছে: 
ভারত শত শত ত্যাগী নেতার আবির্ভাব দ্রেখিয়াছে; আব্র্থ 
হিমাচল জাগ্রত হইয়াছে, ভারতের গণদেবতা জাগ্রত হুইয়াছে। 

কিন্তু তিনি নিজে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতা লাঁভেই 
ভারতের চরম সার্থকতা৷ হইবে না, ভারতের সত্তা বিকশিত হইবে 
আরও গভীরতর সাধনায়। তাই তিনি ভারতের নেতৃবর্গের আহ্বান 
বারংবার উপেক্ষা করিয়া সাধন! পূর্ণ করিতে রুতনংকল্প হইলেন। 
গ্রাচীন ভারতে মানবসত্বার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হইয়াছিল--ভাবী 
ভারতে মানবসতার দ্িব্যবিকাশ সম্ভাবনা হইবে, ইহাই হইল 
শ্রীঅরবিন্দের সাধনা । 

ধাহার নিকট শ্রীঅরবিন্দ সর্বপ্রথমে এই মতান্‌ আদর্শ ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন, তিনি ইহ্জীবনে দীর্ঘকাল শ্রীঅরবিন্দের সাথী হইতে 
পারেন নাই। শ্রীঅরবিন্দ বাংল! ত্যাগ করিবার নয় বৎসর পরে-_ 
১৩২৫ সালের ২রা পৌষ-মৃণালিনী পরলোকগত অধ্যক্ষ গিরিশ 
চন্দ্র বন্থর বাটাতে দেহত্যাগ করেন। 


নবম অধ্যায় 
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১৯১০ খুষ্টাব্বের ৪ঠা এপ্রিল শ্রীঅরবিন্দ পঙ্িচারীতে পদার্পণ 
করিলেন। প্রথমে সঙ্গে ছিলেন স্থরেশচন্্র ও ব্জিয়কুমার 3 
নলিনীকাস্ত কয়েকমাস পরে আসিয়া যোগদান করেন; এবং 
তারও পরে আসেন সৌরীন্দ্রনাথ । পূর্বব-জীবনের সহিত যোগম্থত্র 
বিচ্ছিন্ন হইল, নবজীবনের ভিত্বিপ্রতিষ্ঠা হইল। পগ্িচারীর 
নিঞ্জনতায় শ্রীঅরবিন্দের নীরব সাধনা সরু হইল। কর্মক্ষেত্রের 
পূর্ণ কোলাহল হইতে পূর্ণ নিম্তন্ধতা! কিন্তু ইহা সেই বরোদার 
জ্ঞান-তপস্যার নিস্তব্ধতা নহে-_জীবনকল্লোলের বহু উর্ধে, পৃথিবীর 
বন্ব-সংঘর্ষের ঘৃণির বাহিরে শান্ত সনাতন বিশ্বাত্মিকা সত্তার 
সহিত নিবিড় পরিচয়,__যেন নির্বরিণী পৃর্ধীর লীলাবৈচিত্র্য উপভোগ 
করিয়া, ধরাকে সরস করিয়া মহার্বের অসীমতায় আত্মহারা হইল ! 
পণ্ডডিচারীর সাগরতীরেই শ্রীঅরবিন্দের ষোগাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল । 
সহায়-সম্পদহীনতা, দারুণ অর্থকচ্ছতা, বাজরোষের ক্ষুব্ধ 
আঁফালন, কিছুই শ্রীঅরবিন্দকে বিচলিত করিতে পাবিল না। 
দক্ষিণ-ভারতের জাতীয়দলের কয়েকজন নেতা তখন পণ্ডিচারীতে 
স্বেচ্ছানির্বাসনে ছিলেন? তাহারা শ্রীঅরবিন্দকে পাইয়া হষ্ট হইলেন 
এবং মনে করিলেন ওখান হইতে তিনি রাজনীতিক আন্দোলনে 
প্রাণসধ্চার করিবেন । কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ পাইয়াছেন মহত্তর আহ্বান 
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--রাজনীতিক কর্শঘ্বারা, এমন কি দেশের মুক্তিসাধনায়ও সে মহৎ 
উদ্দেশ্ট সিদ্ধির সম্ভাবন1 ছিল না। স্থতরাং তিনি নেতাদের আহ্বানে 
সাড়া দিতে পারিলেন না । 

অচিরেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস হইতে বার বার আহ্বান 
আসিতে লাগিল। বহু নেতা পণ্ডিচারী গিয়া তাহাকে রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন, কংগ্রেস তাহাকে 
সভাপতি নির্বাচিত করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করিল, কিন্তু কিছুই 
তাহাকে মহৎ সঙ্ল্পচ্যুত করিতে পারিল না। কালক্রমে তাহার 
রাজনীতিক জীবনের সঙ্গীদিগের কীরাজীবন শেষ হইল; তাহারা 
আকুল আগ্রহে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, কিন্তু বুঝিলেন 
যে পূর্ধবজীবনের পুনরাঁবর্তন সম্ভব নহে। ধাহারা তাহার মহান্‌ 
আদর্শের মন্খ উপলব্ধি করিলেন তাহারা সেখানেই রহিয়৷ গেলেন, 
অপর সকলে ফিরিয়া আসিলেন। 

কিন্তু তাহার সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের উৎকণ্ঠা রহিয়া গেল- বুঝি 
বা তিনি কি অঘটন ঘটান, কোন্‌ মন্ত্বলে আবার বিপ্লববাদের নব 
অধ্যায় স্বর করেন! কাজেই ত্ৰাহার আশ্রমের চারিদিকে দিবারাত্র 
পুলিশের গুপ্তচরদিগের সজাগ দৃষ্টি রহিল--কখন তিনি কি করিয়া 
বসেন, যেন তিনি লেনিন বা ডি-ভ্যালেরার মত আচগ্বিতে কি একটা 
রাজনীতিক কাগুকারখানা করিবেন ! অন্তর্জগতে, মানব হৃদয়কন্দরে 
তিনি কিসের বিত্রব সাধন-ব্রতে ব্রতী তাহার হদিস গুধ্চব্রেরা 
পাইবে কি করিয়া? গবর্ণমেণ্ট তাহার উপর প্রখর দৃষ্টি বাখিয়া 
ক্ষান্ত হইল না, প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিল যে তিনি বাজনীতিক 
কারণেই ফরাসীরাজ্য পণ্তিচারীতে আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি 
বাংলা ত্যাগ করিবার পরই ইংরাজী “কর্মযোগিন্*-এ লিখিত এক 
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প্রবন্ধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা রুজু হইল; 
তাহার অবর্তমানে মুদ্রাকর মনমোহন ঘোষ ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হইলেন। কিন্ত আইন-অন্্যায়ী বিচারে হাইকোর্ট রায় দিলেন যে 
প্রবন্ধটী রাজদ্রোহমূলক নহে। মুদ্রাকর মুক্তিলাভ করিলেন । এ 
সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ "মাদ্রাজ মেল” কাগজে এক পত্রে প্রমাণ 
করিলেন যে, তিনি বাংলায় থাকিতে গবর্ণমেণ্টের এরূপ মামলা 
করিবাঁর মতলব ছিল না, তিনি পণ্ডিচারী চলিয়! আসিলেন বলিয়াই 
এই বিচার প্রহসন হইল ! . 

পণ্ডিচারীতে প্রথম অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দ ও তাহার সঙ্গীদিগকে 
অনেক দ্রিন আথিক অভাবের মধ্যে কাটাইতে হইয়াছে, কিন্তু এই 
কষ্টসাধ্য জীবন তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করেন নাই, অবস্থা বিপর্ধ্যয়ে 
এইবূপ ঘটিয়াছিল। তিনি বহিজ্জীবনে অহৈতুক কচ্ছ সাধনে কোন 
দিনই বিশেষ জোর দ্রেন নাই, তবে ঘটনাচক্রে যে অবস্থায় পড়িয়াছেন 
তাহাতেও ক্ষণিকের তরে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। নতুবা 
কারাজীবনের অসীম ক্রেশেও শান্ত হৃদয়ে ছিলেন কি করিয়া? 
একদিকে যেমন যোগীদের ন্যায় তিনি শীতোষণাদি প্রাকৃতিক 
বৈষম্যের উর্ধে উঠিয়াছিলেন, অপৃরদিকে তিনি জীবনের সকল স্তরে, 
এমন কি দেহেও, সৌন্বধ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশে বিমুখ ছিলেন না। 
সত্যং শিবং স্ুন্দরমের উপলব্ধি জীবনের সকল স্তরে না হইলে 
জীক্কনের ছন্দোময় বিকাশ হইবে কি করিয়া? 

অচিরে পণ্ডিচারীতে বাহিরের দৈন্ত দূর হইয়া শ্রী ফুটিয়া উঠিতে 
লাগিল। আশ্রমের অর্থরচ্ছ তা দূর হইল-_অবশ্ঠ তখনও আশ্রষ্ 
রীতিমত ভাবে গড়িয়া উঠে নাই । বোধ হয় প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের 
আশ্রম গড়িবার উদ্দেশ্য ছিল নাঁ_ভাগবত শ্রেরণায়ই আশ্রম 
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গড়িয়া উঠিতে লাগিল। আপনা হইতে অনেক লোক আশ্রয়ে 
আশ্রয় লইতে লাগিলেন। (শ্রীঅরবিন্দ কখনও কাহাকেও আহ্বান 
করেন নাই, প্রত্যেকেই স্বেচ্ছায় গিয়াছেন)। তখনও শ্রীঅরবিন্দ 
তাহার সঙ্গীদের অন্তরঙ্গ সখা, শিক্ষক ও গুরু ছিলেন, সকলের 
সহিত মেলামেশ! করিষা তাহাদের জীবন মধুময় করিতেন। আর 
তাহাদের জ্ঞানসাধনায় সহায়তা করিতেন । বাহির হইতে পূর্ববসঙ্গীর। 
মাঝে মাঝে পণ্ডিচারী যাতায়াত করিতেন এবং শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণা 
লাভ করিয়া তৃপ্ত হইতেন। 

এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ সাধারণের মধ্যে তাহার অপূর্ব জ্ঞান- 
ভাগ্ার খুলি! দ্রিলেন। “আধ্য” প্রকাশিত হইল ১৯১৪ খৃষ্টাব্ের 
১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের ৪২তম জন্মদিনে । জগতের তখন 
এক সন্ধিক্ণ। ইউরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে । ভারতে 
কুরুক্ষেত্রের প্রারস্তে যেমন শ্রীরুষ্ণ তাহার পরম সখা! অজ্জ্বনকে শিক্ষা 
দিবার 'উপলক্ষে মানবজাতির জন্য অপূর্ব জ্ঞানালোক বিকীর্ণ 
করিয়াছিলেন, যাহা সহম্রাধিক বৎসর ভারতের জীবনকে নিযন্ত্রিত 
করিয়াছে, তেমনি শ্রীঅরবিন্দ জগতের মহাকুরক্ষেত্রের প্রাবস্তে 
মানবজাতির ভাবী বিবর্তন সম্বন্ধে অব্যর্থ ইঙ্গিত করিলেন। তিনি 
অকুগ্ঠকঠে ঘোষণ1 করিলেন যে, মানবজাতিকে হয় দিব্যজীবনের 
আদর্শ গ্রহণ কবিতে হইবে, নতুবা তাহাব পাশবিকতায় পুনরাবর্ভন 
অনিবাধ্য। তিনি ছুই চারি কথায় একটা বিশেষ বাণী দ্রিলেন না, 
আধুনিক মানবমনের উপযোগী ভাষায় প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়া, 
ধূর্ঘ, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, কাব্য ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি 
করিলেন এবং মানব-ইতিহাসের ধারা আলোচনা করিয়া দিব্য 
আদর্শের ভিত্তি স্থাপনা করিলেন । কি বিচিত্র সে প্রবন্ধগুলি! শুধু 


১১০ শ্রীঅরবি্দ 


বিপুল জ্ঞান নহে, গভীর অন্তদৃষ্টির পরিচায়ক--মানব মনের, মানৰ 
জীবনের, মাঁনবসমাঁজের, মানবজাতির নিগুঢ় বিশ্লেষণ। সার্ধারণ 
লোক এই লেখাগুলির উপযুক্ত মূল্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় 
নাই? কিস্তু একদিন দেশবিদেশে যে ইহা পরম সম'দর লাভ 
করিবে, সকল দেশের স্থধীবৃন্দ আকুল আগ্রহে ইহা পাঠ করিবেন 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীঅরবিন্দ প্রচার বিষয়ে একেবারে 
উদাসীন বলিয়া এই লেখাগুলির মধ্যে শুধু গীতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ গুলি 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 

পূর্ণ সাত বৎসর ধরিয়া মাসের পর মাস শ্রীঅরবিন্ন “আধ্ধ্য” 
লিখিয়াছেন; বলিতে গেলে একাই ইহার পাতাগুলি পূর্ণ 
করিয়াছেন। আর কত বিষয়েই না কত প্রবন্ধ !--বেদ-রহম্ত, 
উপনিষদের ব্যাখ্যা, দ্িব্-জীবনের আদর্শ; যোগ-সমন্বয়ের প্রণালী, 
ভারত-সংস্কৃতির পরিচয়, মানবের মহাঁমিলনের আদর্শ, মানব 
সমাজের বিবর্তনের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ-_ইহা! ছাড়া সাহিত্য ও দর্শন 
সম্বন্ধে কত হৃদয়গ্রাহী আলোচনা । “আধ্য” শুধু আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানের মহাগ্রস্থ নহে, যোগ-জীবনের রহস্য-জ্ঞাপক নহে, ধশ্মালোচন! 
নহে-_ইহা! মানব-ইতিহাস অন্ধাবন করিবার পরম সহায় । সাধারণ 
রাজনীতিক আলোচনা “আর্ষ্যে” স্থান পায় নাই, কিন্তু তাহাতে 
আন্তর্জাতিক সমস্যার যে অপূর্ধ বিশ্লেষণ আছে তাহার তুলনা 
নাই। প্রায় বিশ বাইশ বৎসর পূর্বের সেই ইঙ্গিতগুলি 
আজকালকার বাস্তব ঘটনা । 

শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচারী গমনের পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা শ্রীমা 
মীরা ও মসিয়ে পল্‌ রিসারের পণ্ডিচারীতে আগমন। ইহারা 
আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য পৃথিবীর নানাদেশে শমণ করিতেছিলেন, 


পণ্ডিচারী যোগাশ্রমে ১১১ 


সেই উপলক্ষে পত্ডিচারী আসিয়া শ্ীঅরবিন্দকে দেখিয়া মুগ্ধ হন,। 
পল্শারিসার নিজে পণ্ডিত; শ্রীঅরবিন্দের উপর তাহার কি গভীর 
শ্রদ্ধা তাহার পৰিচয় পাওয়া যায় দিলীপকুমারের লেখায়। ফ্রান্সের 
সহর নীসে দ্বিলীপকুমারের সহিত, কথাপ্রসঙ্গে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে 
বর্তমান যুগের মহামানব বলিয়াছিলেন। (এ আলাপকাহিনীটি 
১৩৩৬ সালের “ভারতবর্ষে” প্রকাশিত হইয়াছিল । ) 

শ্রীমা মীরার কথা বাহিরের অল্পলোকেই জানেন। তাহার 
ভাগবত-উপলব্ধির জন্য কি ব্যাকুলতা৷ তাহার পরিচয় পাওয়া! যায় 
ফরাসী ভাষায় লিখিত তাহার প্রার্থনাস্তবকে। এইগুলি তিনি 
ইউরোপে থাকিবার সময়ে লিখিয়াছিলেন; দিলীপকুমার ইহার 
অনেকগুলির ইংরাজী অন্থবাদ করিয়াছেন এবং বাংলায়ও কাব্যহ্ৃষমা 
বিতরণ করিয়াছেন; “অনামী”তে সেগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। 
গ্রমার সাধনা কি গভীর ও বিচিত্র তাহার পরিচয় তিনিই দিতে 
পারেন, তবে বাল্যকাল হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানাদেশে ভ্রমণ 
করিয়া তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। 
তাহার ব্যক্তিত্বের মাধুর্য ও মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন তাহারাই 
ধাহারা তাহার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তিনি 
কোনদিন তিলমাত্র আত্মগ্রচার করেন নাই, সাধারণ লোকের সহিত 
মিশেন নাই, কাজেই বাহিরের লোক তাহাকে জানিবে কি করিয়!? 
তাহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক লেখাগুলির 
কথা শুধু আশ্রমবামীরাই জানেন। শ্রীমা ফরাসীছুহিতা হইলেও 
'কি সুন্দর ইংরাজী লিখেন তাহার পরিচয়ও বাহিরের লোক পান 
নাই । এমন কি “আধ্যে” কোন্‌ লেখাগুলি তাহার তাহাও 
জানিবার উপায় নাই--তিনি এমনই আত্মগোপন করিয়াছেন ! 


১১২ ভীঅরবিঙ্ 


শ্রীমা ও পল্‌ রিসার পণ্ডিচারী আসার পর “আধা” সম্পাদনে 
শ্রীঅরবিন্দের সহিত সহযোগিতা করিতে লাগিলেন । "অ$্্ঁ 
প্রথম কয়েক সংখ্যায় প্রচ্ছদপটে লেখা থাকিত : [39195 
40101911090 0109০--10] 6 1178 18101)200 1 যুদ্ধের 
হিড়িকে শীপ্রই তাহাদের ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল এবং 
বাধ্যতামূলক নিয়মান্ারে পল্‌ রিসার সৈন্যপ্দলে যোগদান করিলেন । 
উহারা পণ্ডিচা্লী থাকিতে “আয্যপ্র একটা ফরাসী সংস্করণ বাহির 
হইত, উহারা চলিয়া যাইবার পর তাহা বন্ধ হইল। “আধ্য”র 
সমস্ত ভার এক] শ্রীঅরবিন্দের উপর পড়িল। 

যুদ্ধ অবসানের ছুই বৎসর পরে, ১৯২০ খৃষ্টাব্ের এপ্রিল 
মাসে, তাহারা আবার পণ্ডচারীতে আসিলেন এবং তখন হইতে 
শ্রীমা আশ্রমে রহিলেন। পল্‌ রিসারও .কিছুদিন ছিলেন, পরে 
তিনি এদেশ ত্যাগ করিয়! চলিয়া যান। তিনি প্রাচ্যের সংস্কৃতি 
সম্বন্ধে ইংরাজীতে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং এককালে 
এদেশে সেগুলি সমাদৃত হইয়াছিল। 

শ্রীমার আগমনের পর হইতেই ধীরে ধীরে আশ্রম গড়িয়া 
উঠিতে লাগিল। দেশ দেশাস্তর হইতে সাধক সাধিকাগণ আসিতে 
লাগিলেন । অতগুলি সাধনার্থীর ভরণপোষণের ব্যাপার ও টনন্দিন 
জীবন নিয়ন্ত্রণ সহজ ব্যাপার নহে । এক শ্রীমা সমস্ত পরিচালনার 
ভার গ্রহণ করিলেন। শুধু বহির্জীবন নয়, সাধকদিগের অন্তীবন 
নিয়ন্ত্রণ ও সাধনার সহায়তায় শ্রীমা ব্রতী হইলেন। শ্রীঅরবিন্দের 
গভীরতর সাধনার জন্য আশ্রমের বহিজীবনের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ 
রহিল না_বৎসরের মধ্যে মাত্র তিনদিন তাহার দর্শন লাভ হইয়! 
থাকে। সকলের জীবন শ্রীমার ন্েহ্যত্বে পুষ্ট হইল। 


পণ্ডিচারী ষোগা শ্রমে ১১৩ 


আশ্রমের প্রসার ও পরিচালনার জন্য কি বিপুল অর্থের 
প্রয়োজন তাহা! সহজেই বুঝা যায়, অথচ শ্রীঅরবিন্দ বা আশ্রমের 
অপর কেহ কোনদিন কাহারও নিকট অর্থসাহাযা চাহেন নাই। 
আশ্চর্যের বিষয় আশ্রম গড়িয়া 'উঠিবার সহিত অযাচিত ভাবে 
অর্থ আসিতে লাগিল। যেখানে এককালে ছিল দাকুণ অর্থকচ্ছতা 
সেখানে আসিল সচ্ছলতা । কেহ কেহ আশ্রমে আসিলেন 
স্বেচ্ছায় সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া, অনেকে আসিলেন নিংম্ব অবস্থায় । 
কিন্ত ভাগবত সাধনায় ধনবৈষম্যের স্থান নাই__বহির্জীবনে অর্থের 
যতটুকু প্রয়োজন নিরপেক্ষভাবে তাহা সাধিত হয়। যেখানে 
ভাগবত কাধ্য সুরু হইয়াছে, সেখানে ষে এবপ ভাবে ভাগবত শক্তির 
এশ্বধ্য বিকশিত হইবে তাহাতে হয়ত বৈষযিক লোক বিস্মিত হইতে 
পারে, কিন্তু ভাগবত য়হিমার মন্ম ধাহার1 উপলব্ধি করিয়াছেন 
তাহারা বহস্ত উত্তমরূপে বুঝিবেন। 


দশম অধ্যায় 


ভাগবত জীবনের আদর্শ 


শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম সম্বন্ধে ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দীতে লিখিত 
একখানি পুস্তিকা আছে। তাহাতে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা কি সে 
সম্বন্ধে লেখা আছে £ 

“শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা প্রাচীন খষিদের এই শিক্ষা হইতে আরম্ভ 
যে, বিশ্বত্রদ্ধাণ্ডের আপাতদৃষ্ট রূপের অন্তরালে আছে একটি সত্য 
বন্ত-_এক সত্তা ও এক চেতনা, সকল জিনিষের অদ্বিতীয় ও শাশ্বত 
আত্মা। সকল সত্তা সেই অদ্বিতীয় আত্মা বা ন্বরূপের মধ্যে 
একীভূত-_কিস্তু মনে, প্রাণে, দেহে তাহারা পৃথগ ভূত, চেতনার 
এক বিচ্ছ্িন্নতার জন্য, তাহাদের সত্যন্বরূপ ও বস্ত সম্বদ্ধে অজ্ঞানতার 
জন্য । আস্তঃকরণিক এক সাধনাদ্বারা এই ভেদাত্মক চেতনার 
আবরণটী দূর করা যায়; সত্যকার ন্ববূপকে, আমাদের ও সকলের 
ভিতরে বরহিয়াছেন যে ভগবান তাহার সম্বন্ধে সঙ্ঞান হওয়া যায় ।” 

কথাটা হয়ত অনেকের কাণে নৃতন শুনাইবে না, কারণ আমরা 
অ.নকেই সেই প্রাচীন উক্তির সহিত পরিচিত : “দমন্তই ব্রহ্ম”, “এক 
তিনি বহুধা বিভক্ত হুইয়াছেন।, কিন্তু উক্তি শুনা বা মনে ধারণ! 
করা এক জিনিষ, আর তাহার সত্যতা হ্ৃদয়ন্ষম করা আর এক. 
জিনিষফ। যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে যদি বলা যায় যে, “সমস্তই 
্রহ্ধ', তাহা! হইলে তাহার কল্পনাচক্ষে পরিচিত বিশ্বের রূপ ফুটিয়া 
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উঠিবে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে আমরা বিশ্বের কতটুকু জানি? 
এমন কি বহুদ্শী, বহুঅভিজ্ঞ ব্যক্তি বিশ্বের কতটুকু সন্ধান রাখেন? 
জ্ঞান-সমুদ্রের এই অপরিমেয়তা৷ বুঝিয়াই নিউটনের স্তায় বৈজ্ঞানিক 
বলিযাছিলেন, “আমি সমুদ্রবেলার উপলখণ্ড আহরণ করিতেছি 
মাত্র। আশ্চধ্যের বিষয়, আধুনিক জড়বাদের গুরু ডারউইনের 
পথ্যন্ত অবশেষে এই উপলব্ধি হইযাছিল যে, শুধু জীবজন্ত, উদ্ভিদাদি 
ও তাহাদেব কন্কালের তথ্য ঘাটাঘাটি করিমা তিনি প্রাকৃতিক 
সৌন্দয্য উপভোগ করিবার প্রেরণ হারাইয়াছেন। 

বাস্তবিক সাধারণ মানুষ, এমন কি অধিকাংশ বুদ্ধিজীবির 
অবস্থা অনেকটা কৃপমও্কের ন্যায়। আমাদেব স্ব স্ব মনের কূপের 
উপর যতটুকু আকাশ তাহারই পরিচয় আমরা রাখি; বৃহদাকাশের 
খবব আমরা কতটুকু জানি? আমাদের মধ্যে ধাহারা দার্শনিক 
তাহারা চিন্তা ও অভিজ্ঞতা ছ্বারা বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে একটা ধাবণ! 
করিতে পারেন । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত আমাদের একটা 
যুক্তিযুক্ত ধারণা দিতে পাবেন, কিন্তু সত্যোপলব্ধি ত শুধু খারণায় 
হয় না। পর্বত ন]| দেখিয়া, তাহার পুঙ্থান্ুপুঙ্খ বিবরণ পাঠ করিয়া 
যেমন তাহার বিষয়ে সত্য জ্ঞান জন্মে না, তেমনি বিশ্বের অন্তরাম্মার 
নিবিড় পরিচয় না পাইলে আমরা কিছুতেই বিশ্বরহন্য উপলন্ধি 
করিতে পারি না__বড় জোর 7১91)019151 বা ব্যাপকভাবী দার্শনিকের 
ত একটা ধারণা করিতে পারি মাত্র । 

বিশ্ব সম্বন্ধে এই অস্পষ্ট ধারণার জন্য আমাদের মনে হয়ত প্রারই 
" এই প্রশ্ন জাগে-_-এই বিখের স্ষ্টিকর্তী কে? এ সকল আসিল কোথা 
হইতে ? তুমি কে, কোঁথা হইতে আসিলে-_কম্বং কুতোহয়াতঃ ? 
' আমর! অনেকেই বলি ভগবান বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে 
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বিজড়িত রহিয়াছেন, সমন্তই তাহারই বিকাঁশ--যেমন মাকড়সা 
নিজের দেহনি:স্গত রস হইতে জাল বুনে, তেমনি ভগবান স্যট্টি-জাল 
বুনিয়াছেন। আবার আমর! কেহ কেহ বলি, তিনি সৃষ্টি কার্য শেষ 
করিয়া (ছয় দিনে হউক, ছয় বৎসরে হউক বা যে কোন সংখ্যক 
দিনে বা বৎসরে হউক ), অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছেন, এবং 
স্থ্টির প্রারভ্ত হইতে এতাবৎকাল সৃষ্ট জীবগণ, বিশেষত: মানুষ, 
অন্ধভাবে জীবন-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহা দেখিয়া মজা 
উপভোগ করিতেছেন--যেমন আমরা হাস্তরসাত্মক নাটক উপভোগ 
করি। আবার কেহ কেহ বলেন তিনি যঙ্গলময়, তিনিই আমাদের 
মাতা, পিতা, ইত্যাদি, তিনি সকলই মঙ্গলের জন্য করিতেছেন । 
এই প্রকারে মানুন ভগবান সম্বন্ধে কতরূপ ধারণা করিয়াছে, তাহার 
সহিত কতরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, .কতভাবে তাহাকে -পূজা 
করিয়াছে। আবার কেহ কেহ তীহাকে নিরাকার, "অবাউমনসো- 
গোচরম্* ধারণা করিয়। বলিয়াছে যে, তিনি প্রাকৃতিক জগতের, 
মানুষের হাসিকান্না, ভোগ ছুঃখের জগতের বাহিরে- মানুষ কোন 
এক গৃঢ় উপায়ে তাহার পরিচয় পাইতে পারে । 

এ সম্বন্ধে বুকাল পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ “110 ?”_-“কে ?” নামে 
একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন, ভাহা “কর্মযোগিন্”-এ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। উক্ত প্রশ্নটী তিনি অন্ুপমভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন : 


“এ সব লীল1 তাহার, আড়াল ছায়া-_ 
তাও সে তাহারি; 
শুধু কোথায় বা তার ধাম? কী নামে 


জান্বে তার নর ? 
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তিনি স্বয়ভ-_না বিষণ? তিনি 
পুরুষ বা নারী? 
তিনি দেহী-না বিদেহী?  যুগ্ম-- 
_. কিনা একেশ্বর ? 


এই চিরপ্তন প্রশ্নগুলির উত্তরও শ্রীঅরবিন্দ কবিতায় দিয়াছেন : 
“সকল মাধুরী _তার আনন্দেরি স্মিত সম্ভাষণ”; “ধরার চরম 
কল্পলোকের তরে ঘোষেণ তিনি রণ”; “নাহি সৌরজগৎ নাঝে মিলে 
অন্ত আদি তার”; “ছিল অমা যেদ্দিন অন্ধ--অতল গহ্বরে অমার, 
আসীন ছিলেন তিনি তাহার মাঝে একক মহাকায়” ; আবার, 
“তিনি প্রভূ মোদের অসীম চিরপ্রেমিক স্থমহান” ) কিন্ত 
“প্রাণের এতই কাছে,_ শুধু মোদের 
নেই সে দিঠি হায়! 
মোদের মস্ত গরব-_আড়ম্বরে 
মুগ্ধ ছু নয়ান 
বাধি চিন্তা সসীম দিয়ে মোরা 
মুক্ত আপনায়।” 
চিন্তা দ্বারা বুদ্ধি দ্বারা আমরা ত্রঙ্গের সর্ববব্যাপকত্ব বুঝিতে পারি, 
কিন্তু তাহাঁকে উপলব্ধি করিতে হয় হৃদয়ে । হৃদয়ে তাহাকে আমরা 
চিরপ্রেমিক বলিয়! বুঝিতে পারি, অথচ শুধু হৃদয়ে তাহাকে উপলব্ধি 
করিলে আমরা বৈষ্ণবস্থলভ প্রেমমাধুধ্য উপভোগ করিতে পারিব, 
কিন্তু জ্ঞানচক্ষ না মেলিলে তাহার বিশ্বরহশ্য বুঝিব কি করিয়া, 
বিশ্বলীলায় যোগ দ্রিব কি করিয়া? আবার আমরা ব্যক্তিগত ভাবে 


* দিলীপ কুমারের কাব্যান্থুবাদ-_«অনামী” (৪৯--৫২ ) 
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হয়ত তাহার প্রেমে বিভোর রহিলাম, হয়ত জ্ঞানে তাহার সার্বভৌমত্ 
উপলব্ধি করিলাম, কিন্তু পূর্ণভাবে তাহার সহিত যুক্ত না হইলে, 
কিরূপে অকপট হৃদয়ে, স্বচ্ছন্দ মনে স্থ্টিলীলায় তাহার সাথী হইব? 
আর কি বিচিত্র হুষ্টিই না তাহার! কি ভীষণ মধুরের সমাবেশ ! 
তাহার রহস্য কি ছুজ্ঞেষ ! ষিনি সত্যম্‌ শিবম্‌ হন্দরম্, পরম মঙ্গলময, 
তিনি কি করিয়া অমঙ্গলের মধ্যে বিকাশ পাইলেন ? যিনি আনন্দময়, 
তিনি হ্গ্টিতে কেন ছুঃখকে বরণ করিলেন? যিনি পরম চেতনা, 
তিনি কেন এবং কি করিয়া! অচেতনের মধ্যে আত্মগোপন করিলেন ? 
ইহা কি মায়াবীর মায়? মায়াবী কেন মায়া সৃষ্টি করিয়া নিজের 
স্ষ্ট জীবকে বিড়শ্বিত করিবেন? তাহাতে তাহার কি লাভ? 
অবশ্ট যোগিগণ এমন চেতন! উপলব্ধি করিতে পারেন যাহাতে 
হুঃখও তাহাদ্দের নিকট আনন্দময় বলিয়া বোধ হয়-_যেমন জেলের 
ভিতরে লাল পিঁপড়ার কামড়ে শ্রীঅরবিন্দ যন্ত্রণ। বোধ না করিয়! 
অপূর্ব আনন্দ অন্ুভব করিয়াছিলেন । কিন্তু সাধারণ লোকের ত 
এবধপ উপলব্ধি হয় না । 

জগতে এই ছুরপনেয় দুঃখকষ্ট, ভেদছবন্দ দেখিয়! শঙ্করাচার্ধা প্রমুখ 
বৈদাস্তিকগণ সিদ্ধান্ত করিশ্বাছিলেন '্রহ্ধই সত্য, জগৎ মিথ্যা”। 
বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়াছিলেন “তন্হা' (তৃষ্ণা) নিবারণ করিতে-__ 
আদর্শ দিয়াছিলেন নির্বাণের । সত্য, এই উপায়ে ব্যক্তিগত সমন্তার 
অনেকটা সমাধান হইতে পারে--কিন্ত বিরাট জগতের সমন্যা? 
আমার সমস্তার না হয় সমাধান হইল, আমি তুরীয় সমাধিতে মগ্ন 
হইলাম, আমি জগতকে যিথ্যা জ্ঞান করিলাম, মায়ার বাধন কাটিলাম, 
নিলিপ্ত হইলাম--আমার পরিত্রাণ হইল, আমি মুক্তি পাইলাম; 
কিন্ত জগৎ ত সেই হাসিকানা, ছন্দকোলাহলের যধ্য দিয়া চলিল। 
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ইছা সম্ভবপর নহে যে কোটি কোটি লোক এই ভাবে ভবসাগর 
পর হইবে! 
আর দত্যই ভগবান সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, প্রভু, বিজু, 
ষড়েশ্ব্যশালী-_কিস্ত সত্য “ভগবান কেন অহৈতুক মিথ্যা জগৎ 
স্ষ্ট করিলেন? ইহার কি কোন উদ্দেশ্য আছে? আধুনিক মান্ষ 
এই হেয়ালীতে বিভ্রান্ত হইয়া ধরিয়া লইয়াছে যে, এই সকল তথ্য 
লইয়া মাথা ঘামাইয়া লাভ কি? জগংটা যেমন দেখিতেছ তেমনি 
উপভোগ কর-_উপভোগের জন্য তাহাকে যতটুকু বুঝিবার দরকার 
ততটুকু বুঝিবার চেষ্টা কর। কেহ কেহ ধারণা করিলেন জগৎ 
যন্ত্রবংখ। কোন অজ্ঞেয় কারণে, অজ্ঞের়ভাবে ইতা হৃষ্ট হইয়াছে । 
অন্ধগ্রকৃতিই ইহার নিয়স্তা। জড়ই মুল সত্তা-_চেতনা জড়েরই 
অভিব্যক্তি। কেহ কেহ বলিলেন, ভগবান হয়ত আছেন, হয়ত 
নাই ;কিস্ত তাহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, প্রয়োজনই বাকি 
জীবনই আমাদের পৰিচালিত করিবে। 
জীবনের নিদর্শন কি ?-_আত্মপ্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম । 
বলং বলং বাহুবলমূ। বীরভোগ্যা বন্ধন্ধরা। নিয়ন্তরের জীবগণ 
যেমন হানাহানি করিয়া জীবনের পরিচয় দেয়, মান্ধষকেও তেমনি 
গ্রাম করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্ত এই চিরস্তন 
ঘর্ষের ফল ?--শ্ীঅরবিন্দ বেদের ভাষায় বলিয়াছেন, “61 ০8007 
886106 109170868১0, ”-_খাদক খাগ্যে পরিণত হইতেছে । সঃগ্রাম 
সংঘর্ষই কি মানব ধর্শ ? মানুষের মধ্যে কি প্রেম, করুণা প্রভৃতি 
কোমল বৃত্তি নাই? অবশ্ত আদিম মানুষ সংঘর্ষেই জীবন কাটাইত। 
প্রথমতঃ ব্যক্তিগত সংঘষ, সবলের ছুর্বলকে নিধন; তাহার পর 
গোষ্ঠি ও সমাজগত সংঘর্ষ; এখন তাহার পরিণতি হইয়াছে 


১২৩ শ্রীঅরবিন্দ 


জাতিগত সংঘর্ষে । কিন্তু সংঘর্ষের ব্যাপকতার সহিত মানব প্রেমের 
উদ্ভব হইতেছে ইহাও সুস্পষ্ট । এমন কি, অপর জাতির সহিত সংঘর্ষ 
করিতে হইলে নিজ জাতিকে প্রেমের এক্যস্থত্রে বাধিতে হইৰে। 
কাজেই দেখা যাইতেছে শুধু ছন্দ নয়, প্রেমের মধা দিয়াও এতকাল 
মাছষ, তাহার সমাজ, জাতি, দেশ, সাম্রাজ্য ও ধন্ন এসবের 
উত্থানপতন হইয়াছে । 

প্রেমের উপলব্ধি করাই কি মানুষের মন্ুয্যত্ব বিকাশ নহে? 
মানব-ইতিহাসে আমরা দেখি যে দারুণ সংঘর্ষ ও বিপ্লবের মধ্যেও 
এক শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হইয়াছে ধাহারা প্রেম ও মৈত্রীর বাণী 
প্রচার করিয়াছেন, প্রেমের জীবন যাপন করিয়াছেন ;_মাঙ্গষের 
নিছক জীবধন্মের জীবনের উপর যে আনন্দময় জীবন আছে তাহার 
পরিচয় দিয়াছেন, প্রেমের আদর্শ স্থাপন - কবিয়া মানুষকে নৃতন 
আলোকের সন্ধান দিয়াছেন--এমন কি মানুষের আদিম হিংস্র 
অজ্ঞানতায় আদর্শের জন্য আত্মাহুতি দিয়াছেন। তাহারাই যুগে 
যুগে মানুষকে এঁক্যের পথ দেখাইয়াছেন__মানষের এই পৃথিবীতে 
মনুষ্যত্বের পুর্ণোপলন্ধির সম্ভাবনা দেখাইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে 
অনেকে (বিশেষ করিয়া ভারতের বুদ্ধ) পূর্ণ অহিংসার আদর্শ 
দিয়াছেন এবং তাহাদের প্রেরণায় বহু জাতিকে জাগাইয়াছেন। 
সুতরাং দেখা গেল যে নিম্ন জীবজগতের ধর্ম পৃবাপুরিভাবে মানব 
ধন্ম ক্হে-_মান্থষ একেবারে জীবজগতের নিয়মাধীন- -ঘয্ত্রারূঢাণিবৎ 
মায়য়া' নহে। 

কিন্তু প্রশ্থ হইতে পারে জীবজগতে কি ব্রহ্ম নাই? জড়জগৎ 
কি ব্রন্মের বিকাশ ক্ষেত্র নহে? নিম্ন প্রকৃতি কি ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত 
নহে? কোন কোন প্রাচীন ধশ্মধ্বজী, নীতিবিৎ এশন্বদ্ধে বেপরোয়া 


ভাগবত জীবনের আদর্শ ১২১ 


ছিলেন; তাহারা নিম্নজীবের দূরের কথা, নারীর আত্মা আছে ইহা 
স্বীকার করিতেন না। কিন্তু আধুনিক মানুষ এইরূপ “সাফ জবাবে, 
তুষ্ট নহে। ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনোভাবের ফল। বিজ্ঞান 
কোন মনগড়া, ছেঁদে! কথায় তৃপ্ত নহে । সে জিনিষকে বুদ্ধির কষ্টি- 
পাথরে যাচাই না করিয়া, পূরাপূরিভাবে পরখ না করিয়া গ্রহণ 
করিতে চাহে না। তাই বিজ্ঞানের আলোকবপ্তিকা জড়জগৎ ও 
জীবজগতের গভীর স্তর পধ্যস্ত বুদ্ধির আলোকপাত করিয়াছে, 
আমাদের চক্ষের সাম্নে অণুপরমাণুর পয্যস্ত রহস্য বিকাশ 
করিতেছে। 

কিন্তু বিজ্ঞানের আলোকবন্তিকা হইতেছে ইন্দ্রিয়-জীবী বুদ্ধি। 
দৃশ্তজগৎ ছাড়া সে কিছুই আমল দিতে চাহে না; মাত্র ইদানীং 
সে চেতনা সম্বদ্ধে অন্ুসন্ধিৎস্থ হইয়াছে । বিজ্ঞান দৃশ্তজগতের 
ইন্জিয়গ্রাহ্থ সমস্তই পুঙ্ান্থুপুত্খবূপে বিশ্লেষণ করিয়াছে, কিন্তু ইহারা 
“কি ও কেন” এ সম্বন্ধে কোন খোজ করিতে চায় নাই। ব্যবহারিক 
জগতে হয়ত এ প্রশ্নের কোন মুল্য নাই, কিন্তু জ্ঞানজগতে যে 
আছে তাহার প্রমাণ এই যে, বিজ্ঞানেরই অন্সসন্ধিৎসার ক্ষেত্র শুধু 
ব্যবহারিক জগৎ নহে। তবু শুধু বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া 
বিজ্ঞান জড়জগতের গভীর খাতে নামিয়া তত্ব সম্বন্ধে তাহার 
নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধি হারাইয়াছে। জড়ের বিশ্লেষণ করিতে করিতে 
বিজ্ঞান এমন অবস্থায় আসিয়াছে, যেখানে “ততঃ কিম্‌ /-এই 
প্রশ্নের আর যুক্তিযুক্ত উত্তর পাওয়া যায় না_অবস্থাটা, শঅরবিন্দের 
ভাষায়, যেন “জড়ের মায়া”, “অঘটনঘটন পটীয়সীর লীলা ! 

এই অবস্থায়, বিশেষতঃ বাস্তব জগতের যখন এত উন্নতি 
হইয়াছে, এত ভোগন্থখের উপায় হইরাছে, তখন সাধারণ 


১২২ স্ীঅরবিন্দ 


মান্ষের মনে ভইতে পারে অত তত্ব লইয়া! মাথা ঘামাইয়া 
লাভ কি, স্থির ব্যবহারিক স্তর (শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 01111981019 
০7081) লয়] থাকিলেই হইল ! খাও দাও, স্ক্তি কর, সমাজের 
নৃতন রূপ দিতে চেষ্টা কর, দেশসেবা কর, জনসেবা কর, নয়া 
সামাজ্য গঠনে চেষ্টা কর কিংবা সাম্নাজ্য ধ্বংস করিযা এক 
মহাজাতি স্হষ্টির চেষ্টা কর, বিশ্বপ্রেমে মানবহৃদয়কে সরস কর-_ 
যদি কিছুতেই কিছু না হয আব একবার বিজ্ঞানের চরম বিকাশ 
দেখাইয়া মহামারণ যজ্ঞ কর! . ইহাই হইল বর্তমান জগতের 
অবস্থা । কিন্তু মানব-হৃদয়ের অবস্থা কি? মানসিক গ্লানির অন্ত 
নাই, স্থখ নাই, শান্তি নাই, চিরস্থায়ীভাীবে আরাম উপভোগ 
করিব তাহার উপায় দেখা যাইতেছে না, সর্বদাই শঙ্কা হারাই, 
হারাই! ও-দিকে বুদ্ধিবিকাশের, যুক্তিতর্কের যুগেও হিংসাদেষের 
হলাহলে জগ ছাইয়! গিয়াছে। যুক্তি মান্ষকে সর্বনাশা বুদ্ধি 
হতে বক্ষ করিতে পারিতেছে না। মহাপ্রলয়ের আশঙ্কায় বুক 
দুরু দুরু !-_-র্ববনাশে সমূৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ,_কোনরূপে 
যদি স্থ্টি ও সভ্যতা রক্ষা করা যায় ! 

কোথায় সেই বিজ্ঞানের আশাঁমরীচিকা- ধরায় ব্বর্গ নামিয়া 
আসিবে, বিজ্ঞান-গ্রস্থত সভ্যতা ধরাকে স্বর্গে পরিণত করিবে, 
ব্যাধি-জরা-মুক্ত হইয়া মানুষ বিজ্ঞানালোকে জীবন কাটাইবে, 
বিজ্ঞানোচিতভাবে শিক্ষিত হইয়া বৈজ্ঞানিক 'রাজ্যম্‌ সমৃদ্ধমূ 
ভোগ করিবে-_-ভগবানের প্রয়োজন হইবে না, সম্পূর্ণ কুসংস্কার 
মুক্ত হইয়া মানুষ বিজ্ঞানকে রাঁজসিংহাসনে বসাইয়া মুক্ত, 
জ্ঞানী-জীবন যাপন করিবে! ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি ছেঁদো কথার ধার 
বিজ্ঞান ধারে না, বিজ্ঞানই ছাচে ফেলিয়া ব্যপ্ডিৎ গঠন করিবে! 


ভাগবত জীবনের আদর্শ ১২৩ 


অবশ্য তাহা বিজ্ঞানময় পুরুষ নহে--খানিকটা মানুষী মানুষ, 
খানিকটা যান্ত্রিক মানুষ। 

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে মানবজাতি গঠিত হইবে 
তাহার আশা বর্তমান অবস্থায় স্দ্বরপরাহত বলিলেই হয়। তাহার 
কারণ মান্টিষের মানুষ বুদ্ধি। বিজ্ঞানালোক প্রাপ্ত মান্ঠষের মধ্যেও 
সেই সনাতন আদিম প্রবৃত্তিগুলি জা গ্রত হইয়া,_অধুনা ব্যাপক ভাবে 
জাগ্রত হইয়া,-_মাহুষের সৃষ্টিকে ষেন মহাপ্রলয়ের দিকেই টানিয়া 
লইয়! যাইতেছে । যে আধুনিক মানুষ খিক্ষা্দীক্ষায় সভ্য বলিয়া 
গর্ব করিত, সেই মান্থুষ আজ যেন নৃশংসতায় বর্ধর যুগের মান্ধষকে 
হারাইয়। দিবার উপক্রম করিয়াছে। পরস্ত বিজ্ঞানের সহায়তায় 
বর্ধরতা। হইয়া উঠিয়াছে ব্যাঁপক, যাস্ত্রিক ও ভয়াবহ । ন্ায়ধশ্ম, আইন- 
শৃঙ্খলা প্রভৃতি সভ্যযুগের রীতিনীতি লুগ্ঠ হইবার উপক্রম হইয়াছে। 

ইহাই হইল মানবজাতির ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার ক্ষণ! এইরূপ এক 
অবস্থায়--১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইয়ুরোপে মহাযুদ্ধের প্রারস্ভে-_শ্রীঅরবিন্দ 
ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও তাহার মীমাংসা সুরু করিয়াছিলেন; মানবজাতিকে 
অভ্রান্ত ইঙ্গিত দিয়াছিলেন দিব্যজীবনের- হয় মানুষকে এই জীবনের 
সন্ধান করিতে হইবে, নতুবা মান্লষের এ পধ্যন্ত যে বিবর্তন হইয়াছে 
তাহাই চরম এবং তাহার পরে হয়ত মহানির্বাণ! কিন্তু মানুষ 
যদি ্ষ্টির চরম প্রেরণা অনুসারে চলিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে 
দিব্জীবন লাভ করিতেই হইবে । 

এই ব্রহ্ষ-জিজ্ঞানা৷ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বৈজ্ঞানিকের ন্যায় 
পুঙ্থান্ুপুঙ্ঘভাবে স্টির বিবর্তন নিরূপণ করিয়াছেন এবং তাহার 
গুড রহহ্য উদঘাটন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। .তাই আমরা দেখি যে, [0116 [)0151706৮ বা দিব্য- 


১২৪ ভ্রীঅরবিন্দ 


জীবন শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে তিনি 'অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' ব্রহ্ম কি? 
-_সেই সনাতন প্রশ্ন হইতে স্থরু করেন নাই ; সরু করিয়াছেন দৃশ্ঠমান 
জগৎ কি তাহা হইতে-_বৈজ্ঞানিকের মতন প্রশ্ন করিয়াছেন জড় 
প্রকৃতি কি, বিকশিত করিয়াছেন তাহার পিছনের রহস্য, প্রকট 
করিয়াছেন জড়ের মৌন চেতনা । শ্রীঅরবিন্দ যখন বিলাতে 
ছিলেন তখন দারুণ জড়বাদের যুগ, কাঁজেই জড়বাদের সহিত তাহার 
নিবিড় পরিচয় হইয়াছিল--এবং ইহাঁর ফলেই উত্তরকালে তিনি 
ব্রদ্ষবাদের সহিত জড়বাদের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, যাহা 
পূর্বেব কেহই এভাবে চেষ্টা করেন নাই । 

পণ্ডিচারী আসিবার পূর্বেই শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান 
হইয়াছিল। তিনি “কর্মযোগিন্” ও “ধর্শে” যে সকল প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন তাহাতেই বুঝা যায় যে, অধ্যান্মজ্ঞান তাহার মধ্যে 
পূর্ণভাঁবে বিকশিত হইয়াছিল। উপনিষদ, গীতা, পুরাণ প্রভৃতি 
সম্বন্ধে তিনি ইংরাজী ও বাংলায় যে হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধগুলি লিখিয়া- 
ছিলেন তাহা! সেই জ্ঞানের পরিচায়ক । জেলে থাকিতে তাহার 
যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহা ব্রদ্মোপলব্ধি। কিন্তু এই উপলব্ধিতে 
তিনি তৃঞ্ক রহিলেন না, এই উপলব্ধি হইল মানবের দিব্যরূপাস্তরের 
সাধনার, পূর্ণযোগের ভিত্তি । তিনি পরম জ্ঞান, পরম প্রেম, পরম 
শাস্তির আধারের পূর্ণ সত্তাকে মানব-আধারে বিকাশ করিবার ব্রতে 
ব্রতী,হইলেন এবং তাহার সংকল্প হইল দিব্যের তুরীয় আলোকে 
মানবজীবনকে আলোকিত করিয়া দিব্যশক্তির সহায়তায় তাহার 
রূপান্তর করা । মানব যুগে যুগে যে মহান্‌ স্বপ্ন দেখিয়াছে তাহা 
জীবন-সত্যে পরিণত করা হইল তাহার উদ্দেশ্ত। ইহাই তাহার 
পশ্ডিচারীর নিভৃত সাধনার রহস্য । 


একান্ধশ অধ্যায় 
সষ্টিক্রম রহষ্ 


জন্মিয়াই আমাদের প্রথম পরিচয় হয় পৃথিবীর সহিত। জড়ই 
আমাদের প্রথম অবলম্বন । জড়ের ভিত্তির উপরই আমাদের জীবন 
বিকশিত হইতে থাকে । জড়দেহের সেবাই আমাদের প্রথম কার্য । 
জড়ের আধারে যে প্রাণশক্তি আছে তাহাই আমাদের জীবনকে 
পরিচালিত করে, কিন্ত সে বিষয়ে আমর] প্রথমে থাকি অনবহিত, 
তাহার স্বরূপ কি তাহা আমরা জানি না। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত 
আমাদের মনঃশক্তির বিকাশ হয়, কিন্ত মন কিরূপে কাধ্য করে সে 
বিষয়েও আমাদের অনেকদিন হু'স হয় না; বুদ্ধির বিকাশের সহিত 
আমাদের মনের ক্রিয়ার উপর লক্ষ্য পড়ে। 

স্্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা জড়, প্রাণ ও মনের 
লীলা বৈচিত্র্য বুঝিতে পারি। পৃথিবীই জড়স্থষির প্রতীক। 
পৃথিবীর বৈচিত্রাই জড়শক্তির লীলা। কিন্তু এই লীলার আরও 
বৈচিত্র্য ঘটিল প্রাণ শক্তির বিকাশে । জড় পৃথিবীতে বিকাশ পাইল 
উত্ভিদাদি প্রাণধশ্ঘ' জড়ের বিভিন্নরূপ ; তাহার পরে উদ্ভূত হইল অড়- 
দেহধারী পূর্ণ প্রাণধন্মী প্রাণিগণ । কত লক্ষ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর 
নিছক জড়ত্ব ছিল এবং কত যুগে প্রাণ বিকশিত হইয়াছে কে তাহা 
নির্ণয় করিবে? প্রাণশক্তির বিকাশেই পৃথিবীর মোহনরূপ ফুটিয়া 
উঠিতে লাগিল, স্থাষ্টির স্তরে স্তরে বিকশিত হইল কত বৈচিত্র্য, কত না 


১২৬ জ্ীঅরবিদ্দ 


স্থষমা__যাহা মানুষের নয়নকে মুগ্ধ করে, হৃদয়কে পূর্ণ করে। 
পৃথিবীর দেহে কতই না রহস্য-_আরও কত গভীর রহস্য নভে, 
যেখানে পৃথিবীর গোষ্টিভক্ত গ্রহাদি বিচরণ করিতেছে । আমরা 
যাহাকে জড় বলি তাহাও কত হ্থুন্দর, কত মহি্মামণ্ডিত তাহা 
কবির দৃষ্টিতে ধবা পড়িয়াছে, আর বেজ্ঞানিকের বিশ্লেষণে তাহার 
রহস্য কিছু কিছু জান৷ গিয়াছে । 

কিন্ত আরও বিশ্মযকর কি নহে জড়ে প্রাণশক্তির লীলা? কি 
অদ্ভুত এই প্রাণশক্তি এবং কতই বিচিত্র ইহার অজন্নম আধার-_ 
তাহাদের গঠন, রূপ, প্রকাশভঙ্গিমা, প্রকৃতি । এমিবা হইতে মান্ুষ 
পধ্যন্ত কতপ্রকারের জীব ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে, সমুদ্রের তলদেশ 
পর্যন্ত ছাইয়া আছে--কত কোটি বৎসর ধরিয়! তাহাদের বিবর্তন 
হইয়াছে, তাহাদের কত সহম্র অবলুপর হইয়াছে, এই অভিনব 
ইতিহাস আলে!চন। করিলে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতে হয। 

এই জড় ও প্রাণী বাজ্যের প্রতিটা স্তরের, অসংখ্য শ্রেণীর, 
তাহাদের অনন্ত বৈচিত্র্যের বিষয় গবেষণা করিয়া কত বৈজ্ঞানিক 
জীবন কাটাইয়াছেন! তীহারাই জড়জগৎ ও জীবজগতের রহন্তের 
সন্ধান দ্িয়াছেন। কিছুকাল পূর্বে আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক 
পিপীলিকা ও কীটপতঙ্গের জীবন-বেদ যে ভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়--এই একটা শ্রেণীর 
মধ্ে জীবনলীলার কি অভিনব বৈচিত্র, সৃষ্টিতে তাহাদের কত 
রকমের গতিভঙ্গী, এমন কি মানুষের জীবনযাত্রার সহিত, তাহার 
ভালমন্দের সহিত কি নিগৃঢ় সম্বন্ধ! আবার ভূতত্ব, সমুদ্রতত্ব, 
নভন্তত্ব প্রভৃতি লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ কত গবেষণা করিয়াছেন। 
ইহার যে-কোন একটা বিষয় লইয়াই এক জীবন কাটান যায়। 


স্স্িক্রম রহস্য ১২৭ 


প্রকৃতির এই লীল! জীবজগতে প্রথমে কাহার চেতনায় 
প্রকটিত হইল, কে ইহার বহস্য সন্ধান করিল, রস গ্রহণ করিল? 
সহজ উত্তর-_মান্থষের । মনোধর্মবিশিষ্ট মানুষ স্থষ্টি করিবার পূর্বে 
প্রকৃতি বোধ হয় আপন সৃষ্টিতে আপনি বিভোর ছিলেন-_-মাশনষের 
মনোমুকুরে নিজের সত্তা দেখিলেন। মানিক চেতনা বিকাশের ফলেই 
প্রকৃতির স্বীয় স্থপ্টি উপভোগ করিবার ক্ষমতা! জন্মিল। মন বিকাশের 
পূর্বে প্রকৃতি ছিলেন যেন যন্ত্রবং__মানুষের মধ্যে হইলেন সঙ্ঞান। 
এইক্ুন্যই শ্রীঅরবিন্দ মানটযকে বলিয়াছেন “মনোময় পুরুষ” । পুরুষ 
শুধু সচেতন, সজ্ঞান নহে, কর্তা, ভোক্তা, আবার প্রষ্টাও। মনঃশক্তিরই 
জড়শক্তি ও প্রাণশক্তি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হইল। মানুষ প্রকতিকে 
বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ ও উপভোগ করিবার ক্ষমত। পাইল। আত্ম! 
যেন খানিকটা স্বাধিকার গ্রাইয়! প্রতিষ্ঠা লাভ করিল এবং অহংরূপে 
স্থষ্টি উপভোগ ও বৈচিত্র্য ঘটাইবার শক্তি পাইল। 

সির ক্রমবিকাশে আর একটা ব্যাপার প্রতীয়মান হয় যে, 
যে-ধর্মের বিবর্তন হইল, সে ধর্ম নিয়ধর্দ হইতে উদ়ূত হইলেও 
নিম্বধর্মের উপর তাহার কর্তৃত্ব জন্মিল। জড় হইতে প্রাণ বিকশিত 
হইল, কিন্তৃ- প্রাণশক্তি খাঁনিকট' কর্তৃত্ব পাইল জড়শক্তির উপর-_ 
প্রাণশক্তিই জড়শক্তিকে লীলায়িত করিল। বিবর্তনের স্তরে স্তরে 
উর্ধায়নের গতি অন্তসারে ছন্দোবিকাশেরও তারতম্য দেখা যায়। 
যেমন নিষ়্স্তরের পাণী অনেকটা জড়ধম্মী। জড়েব যেখানে গুণে 
প্রথম বিকাশ, সেখানে উভয়ের ধশ্ম ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। 
প্রাণীজগতেও বিবর্ভনের তারতম্য অনুসারে শক্তির তারতম্য ঘটে। 
উচ্চশ্রেণীর প্রাণী নিয়শ্রেণীর প্রাণীর উপর কর্তৃত্ব করে--অনেকস্থলে 
তাহাদের ভক্ষক ভোজের সম্বন্ধ । ইহাকেই ভারউইন জীবনসংগ্রাম 


১২৮ শ্ীঅরবিন 


এবং সবলের জীবন যুদ্ধে টিকিয়া থাকা বলিয়াছেন। জড়জগৎ'ও 
প্রাণজগৎ সংঘর্ষের ক্ষেত্র। জড়জগতে যে শক্তি অন্ধভাবে নিয়ন্থ্িত 
প্রাণজগতে তাহা স্র্ত, কিন্ত অন্ধ আবেগ তখনও তাহার গতি 
নির্ণয় করে। 

প্রাণশক্তির এই অন্ধ আবেগ আমরা মানবজীবনেও কম 
অন্ভব করি না। আমরা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ, ভূমিকম্প, 
পর্বতশিখর হইতে তুষার স্তূপের স্মলন, মহাসাগরে প্রলয় বাত্যা 
দেখিয়া বিস্মিত হই, কিন্তু তাহা অপেক্ষা কি কম বিস্ময়কর ব্যক্তি- 
বিশেষের বা জাতিবিশেষের প্রাণশক্তির অন্ধ আবেগ? একটা 
তাইমুর লঙ্গ, একটা জঙ্গীস খাঁ, একটা নীরোর প্রলয় তাণ্ডব কি 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ অপেক্ষা কম ভীষণ? আগ্নেয়-গিরির অগ্রযৎপাত 
ভয়াবহ সন্দেহ নাই, কিন্ত রণক্ষেত্রের উন্মাদনা, হত্যাতাগডব কি কম 
ভীষণ? বজ্ নির্ধোষ ৯মকপ্রদ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা অপেক্ষা 
কি কম চমকপ্রদ অন্রের অট্হান্য ? 

শুধু মান্তষের জগতে কেন, মানুষের নি্নশুরে ষে প্রাণীজগৎ 
সেখানেও প্রাণশক্তির লীলা! দেখিয়া আমর! বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হই। 
মানুষ জড়শক্তির বৈচিত্র্য উপভোগ করিবার জন্য যেমন এভারেষ্ট-শীর্ষ 
পর্য্যস্ত ধাওয়া করে, সমুদ্রের অতলে, ডুব দেয়, তেমনি আফ্রিকার 
গভীর জঙ্গলে অভিযান করে প্রীণীজগতে প্রাণশক্তির ভীষণ 
লীলামাধুর্য উপভোগ করিবার জন্য । 

প্রাণীজগতে আর একটা জিনিষ আমাদের বিস্ময়োদ্রেক করে, 
তাহা হইতেছে মনঃশক্তির বিকাশ। মানুষ মন:ঃশক্তি বিশিষ্ট ও. 
বুদ্ধিজীবি বলিয়া গর্ব করে, কিন্তু পশুজগতে আমরা যে বুদ্ধির 
পরিচয় পাই তাহাও কি কম বিস্ময়কর ? গং কোন কোন স্থলে. 


ত্ত্রিক্রম রহত্য ১২৪ 


ইন্দরিয়শক্তিতে পণ্ড মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে প্রীঅরবিন্দ 
বহুকাল পূর্বের “ধর্মে” প্রাকাম্য-শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, “স্থুল 
শরীরের ইন্দ্রিয় সকল, বিশেষতঃ সীমাবদ্ধ মানুষ যতদিন স্থুল দেহের 
শক্তিদ্বারা আবদ্ধ থাকে, ততদিন' বুদ্ধির বিকাশে সে পশ্তর অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট, নচেৎ ইন্দ্রিয়ের প্রাখধ্যে এবং মনের অন্রান্ত ক্রিয়াতে-_এক 
কথায় প্রাকাম্যসিদ্ধিতে-_পশ্ড উৎকৃষ্ট । বিজ্ঞানবিদগণ যাহাকে 
108617901 বলেন, তাহা এই প্রাকাম্য 1৮ 

কাজেই মানুষকে যে “মনোময় পুরুষ” বল! হয় তাহা শুধু 
তাহার মনন ক্রিয়ার জন্য নহে। মন ছাড়া মানষের আরও 
কতকগুলি বৃত্তি আছে যাহার জন্যই সে মান্ষ, এবং এই বৃত্তি গুলির 
তাঁরতম্যের জন্য মান্ষের মধ্যে তারতম্য ঘটে। উক্ত প্রবন্ধে 
প্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন, “পশুর মধ্যে বুদ্ধির অত্যল্প বিকাশ হইয়াছে, 
অথচ এই জগতে যদি বাচিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে এমন কোনও 
বৃত্তির দরকার যে পথপ্রদর্শক হইয়া সর্ধকার্যে কি অনুষ্ঠেয়, কি 
বঙ্জনীয় তাহা! দেখাইয়া দিবে। পশুর মনই এই কাধ্য করে। 
মাহ্ছষের মন কিছুই নির্ণয় করে না, বুদ্ধিই নিশ্চয়াত্মক, বুদ্ধিই নির্ণয় 
করে, মন কেবল সংস্কারস্ৃষ্টির যন্ত্র |” 

অতএব বুঝা যায় যে, প্রাণশক্তি হইতেই মনঃশক্তি বিকশিত 
এবং মানুষের মধ্যে এই শক্তি পূর্ণভাবে প্রকটিত হওয়ায় উচ্চতর 
মানসিক বৃত্তিগুলি--চিত্ত, বুদ্ধি, বিজ্ঞান প্রভৃতি_-বিকশিত হইয়াছে। 
অনেক প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধির অদ্ভুত বিকাশ দেখা যায়, এমন কি 
' চিত্তের আভাস, স্থৃতিশক্তি, ভাঁবাবেগ প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়, 
তথ।পি পশুকে গ্রাণধন্মী ছাড়া কিছু বলা যায় না। যান্তষের জীবন- 
ইতিহাসে দেখ! যায় ষে, আদিম মানুষ বিশেষভাবে প্রাণধর্শ। ছিল। 


চী 


১৩৩ শ্রীঅরবিন্দ 


প্রাণের আবেগেই সে সকল কার্ধ্য করিত, তাহার মধ্যে স্তায়-অন্যায় 
বোধ ছিল না। এই কারণেই এবং খানিকটা দেহগ্ত সাদৃশ্ঠের 
জন্য ডারউইন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিয়াছিলেন যে, 
মর্কটজাতীয় প্রাণীর বিবর্তনে মানুষ উদ্ভৃত হইয়াছে। এই তথ্য 
নিঃসন্দেহে এখনও প্রমাণিত হয় নাই - এখনও প্রমাণ সংগ্রহ 
চলিতেছে ১--প্রকৃতির স্ষ্টির লীলায় কবে, কি ভাবে মানুষ উদ্ভৃত 
হইল তাহা নির্ণয় করা সহজ কথা নহে। তবে ইহা সুস্পষ্ট যে, 
বহু বৃত্তিতে এখনও পশুর সহিত মানুষের সাদৃশ্য রহিয়াছে । পশুর 
বৃত্তিগুলি কালক্রমে মানুষের মধ্যে সংস্কৃত হইয়াছে-_ইহা! সভ্যতার 
ফল। 

কিস্ত এখনও কি মানবজাতির পূর্ণ রূপান্তর হইয়াছে বলা 
চলে? মানুষের মনঃশক্তির অদ্ভূত বিকাশ হইয়াছে সত্য, কিন্ত 
এখনও যে আমাদের মন বহুল পরিমাণে জড় ও প্রাণধর্্মী তাহা 
আমর! একটু আত্মবিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারি। প্রাণের আবেগে 
ধখন আমাদের রিপুগুলি গঞ্জিয়া উঠে তখনই দেখি আমাদের 
ভিতর পশু স্বভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। মান্য সভ্য হইয়াছে বলিয়া 
খুব বড়াই করে, কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি, দল বা জাতি প্রাণের অন্ধ 
আবেগে মাতিয়া উঠে তখন তাহাতে পশুর ন্যায় হিংশ্রব্ঘভাব ফুটিয়া 
উঠে। এ দৃশ্য আজও বিরল নয়__আমবরা! তথাকথিত বহু সভ্যদেশে 
এই দৃশ্ঠই দেখিতেছি। বরং পশুর মান্গষের মত বুদ্ধির উৎকর্ষতা না 
হওয়ায় তাহার প্রাণবৃত্তির বিকাশ সীমাবদ্ধ, কিন্তু মানুষ বুদ্ধির 
সহায়তায় বিজ্ঞানালোক পাইয়া প্রাণের অন্ধ আবেগ চরিতার্থ ' 
করিবার নানারূপ চমকপ্রদ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে-_ফাহার 
ভীষণতা! আমরা বিংশ শতাব্বীতেই বিশেষভাবে অন্থভব করিতেছি ।' 


ত্যপ্টিক্রম রহত্য ১৩১ 


এখনও রহিয় হিয়া প্রাণের আবেগে মানবজাতি আলোড়িত 
হইলেও, যুগে যুগে মনংশক্তির ক্রমবিকাশে যে পাখিব জীবনের 
রূপান্তর হইতেছে-_মান্ষের রসবোধ ও ত্ষ্টিশক্তির যে অভিনব 
বিকাশ হইয়াছে, এমন কি সে দেবত্ব লাভের স্বপ্ন দেখিয়াছে-__ইহা 
কে অস্বীকার করিবে? এই মানুষই ধরায় স্বস্থাপনের কল্পন। 
করিয়াছে। কত সহমত বৎসর পুর্ববে বৈদিক খধিদের ধ্যাননেত্রে 
দেবতাদিগের মৃত্তি প্রতিভাত হইয়াছে! কতকাল পূর্ব্বে উপনিষদের 
শরষ্টাগণ আত্মার মহিমা! উপলব্ধি করিয়াছিলেন! এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে 
কত দেশে কত ঈশ্বর-বেত্বা, মানব-প্রেমিক, ধন্মপ্রবর্তক, দার্শনিক, 
কবি ও শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছে! যুগে যুগে কত লোকের ধ্যান, 
সাধনা, চিন্তা, কর্মের ফলে আজ জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, 
রাজনীতি, সমাজনীতি, -অর্থনীতি প্রভৃতির উন্নতি হইয়া মানব 
সভ্যতা সমৃদ্ধ করিয়াছে । জাতির উন্নতির জন্য, মানবের মঙ্গলের জন্য 
যুগে যুগে কত নরনারী আত্মত্যাগ করিয়াছে-__-আদর্শের জন্য ছুঃখকে 
বরণ করিয়া লইয়াছে। এই স্ষ্টিশক্কি ও ত্যাগধন্ম মানুষকে মান্য 
করিয়াছে । বহিঃপ্রকৃতির কর্তৃত্বলাভ মান্ষের প্রধান কীহ্ি নয়, 
প্রধানকীত্তি আত্মোপলন্ধি ও আত্মশক্তির বিকাশ । 

তাই মানুষ শুধু বাহিরের পরিচয়, বিশ্বের বহিঃরূপের পরিচয় 
পাইয়া তৃপ্ত হয় নাই, সে অন্তর্লোকের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছে। 
সে যদি অস্তর-সন্ধানী না হইত তাহ! হইলে সে সাধারণ জীবন লইয়া 
সন্তুষ্ট থাকিত; তাহার* জীবনে বৈচিত্র্য ঘটিত না। স্যত্টি হইত 
অনেকটা একঢালা, যন্ত্রৎ। তাহাতে প্রাণের পরিচয় পাওয়া 
যাইত, বুদ্ধির কৌশল দেখা যাইত, কিন্তু আত্মার আনন্দের সন্ধান 
মিলিত না _মাহ্থাষর হৃদয়ক্ষেত্র থাকিত উর । মানুষ অন্তর্লোকের 
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দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া সন্ধান পাইয়াছে “রসো বৈ সঃ”) সে স্াট্রিতে 
আনন্দের আন্বাদন করিয়াছে । এ আনন্দ প্রাণের উচ্ছ্বাস, ইন্দ্রিয়ের 
উল্লাস, মানসিক বৃত্তিগুলির তৃপ্তি অপেক্ষা আরও নিবিড়। সে 
উপলব্ধি করিয়াছে পাথিব আনন্দ, সেই উর্দের আনন্দের বূপাস্তর, 
সেই আনন্দই হইতেছে সকল আনন্দের উৎস। মানুষের চেতনা 
গভীর ও উর্ধে প্রসারিত হইয়া সেই আনন্দের সন্ধান পাইয়াছে। 

এই রসভোগের, আনন্দ উপভোগের ক্ষমতাই মানুষের জীবনকে 
রূপান্তরিত করিয়াছে । তাই মান্ষ নিছক ব্যবহারিক বুদ্ধিতে 
তৃপ্ত থাকিতে চায় না। এমন কি যাহারা একাম্তভাবে ব্যবহারিক 
বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া গতাস্থগতিক জীবন ছাড়া আর কোন দিকে 
দৃষ্টি ফিরাইতে চাহে না, তাহাদের জীবনেও এমন ক্ষণ আসে যখন 
তাহারা অজানার হাতছানিতে সাড়া দেয়, কি এক অজানার সন্ধানে 
তাহাদের মন আকুল হইয়া উঠে__আপনাকে ভোগ করিয়া তাহারা 
আর তৃপ্ত থাকিতে পারে না, চায় আপনাকে বিলাইয়া দিতে, কোন 
এক নিবিড়তার মধ্যে ডুব দিতে । তখন মান্চষের চিত্তে জাগে ধ্যান, 
হৃদয়ে গুঞ্তরিত হয় প্রার্থনা । মানুষ বুঝে দেহ, প্রাণ, মন সব কিছু 
নয়-_তাহাঁদের সার্থকতা পূর্ণভাবে উপলব্ধি হয় না৷ যতক্ষণ পথ্যস্ত না 
সেই অজ্দ্রের আনন্দের উৎস খুলিয়া! যায়। 

মানুষের দৃষ্টিতে তখন ফুটিয়া উঠে বহিঃপ্রকৃতির পিছনে এক 
স্ুক্ট্র প্রকৃতি । মানুষ উপলব্ধি করে যে স্থুলের পিছনে রহিয়াছে 
নুক্প্র-_স্থুল সুক্ষের রূপান্তর, স্থুলের কারণ স্ন্ম-_স্ক্মের বহিঃপ্রকাশ 
স্থল। এই অস্তঘৃ্টির ফলে বৈদিক খবিগণ দেখিয়াছিলেন প্রাকৃতিক 
শক্তির পিছনে হুমম দেবশক্তি, তাহাদের ধ্যাননেত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল 
দেবতাদিগের বপ। তাহার! স্থর্যে, চন্দ্রের নভে, সমুদ্রে, পৃ্থীতে 
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সর্বত্রই অনুভব করিয়াছিলেন দেবশক্তির লীলা । তাহারা উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন যে, মান্নষ হইতেছে দেবতার লীলাসাথী। ইহা শুধু 
ভারতের কল্পনা নহে, অল্প বিস্তর সকল প্রাচীন জাতিরই কল্পনা । 

বৈজ্ঞানিক ইহাকে নিছক কল্পনা বলিয়! উড়াইয়া দ্রিবেন_ কিস্ত 
এমন মানুষ খুব কম যিনি কল্পনার আশ্রয় না লইয়া চলিতে পারেন। 
আজও কি এই বৈজ্ঞানিক যুগে কল্পনা-পসারী কবির আদর কম? 
আজও কি তত্বানুসন্ধিৎস্থ দার্শনিক একেবারে অনাদূত? মানুষ 
নিশ্চয়ই বিজ্ঞানের হুখন্থবিধায়, জীবনকে পূর্ণ করিতে চাহে, কিন্তু 
অবসর সময়ে, অন্তরের নিরালাম্ন নিছক ব্যবহারিক বুদ্ধি কি তাহার 
প্রাণ মন ভরাইতে পারে? যদি মান্ঠষ নিছক ব্যবহারিক বুদ্ধিপরায়ণ 
হইত, তাহা হইলে গুহাবাসের বা বন্তজীবনের স্তরকে সে অতিক্রম 
করিয়া জীবনের বিচিত্র বিকাশ করিতে পারিত না। প্ররৃতিই 
তাহাকে সেইরূপে স্তরীভূত থাকিতে দেয় নাই--তাহার হৃদয়ে প্রেরণা 
জাগাইয়াছে উর্ধ বিবর্তনের । 

প্রকৃতির প্রেরণায় যেমন জড় হইতে উদ্ভত হইয়াছে প্রাণ, 
প্রাণ বিকসিত হইয়াছে মনে, তেমনি মনে ছায়৷ পড়িয়াছে, আবেশ 
আসিয়াছে উর্দমাঁনসের। এই আবেশ যদি না আসিত তাহা হইলে 
মানুষ হয়ত পশুর স্তর হইতে একটু উন্নত হইত, মানুষের জীবন 
পণ্তজীবনের উন্নত সংস্করণ হইত, কিন্তু মান্তষের কি বিশ্বের 
বসাস্বাদনের, বিধরজ্ঞান লাভ করিবার ক্ষমতা হইত? মানুষর্ণক 
ভূমার সন্ধান করিত? আত্মপ্রসার করিয়া কি মহান আত্মার সন্ধান 
পাইত? এমন কি মানুষ দয়া, মায়া, প্রেম প্রস্তুতি কোমল মানবীয় 
বৃত্তিগুলি বিকাশ করিতে পারিত? মানুষের ইতিহাসে কি শৌধ্য, 
' বীধ্ধ্য, স্বার্থত্যাগের নিদর্শন পাওয়া যাইত? মানুষ থাকিত নিম্ন 
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প্রকৃতির দাস, স্বল্পেতুষ্ট প্রাকৃতিক জীবমাত্র এবং মানবজীবন হইত 
অন্ধ প্রকৃতির ক্রীড়াপুত্তলি। 

মানসিক শক্তির বিকাশেই ত মান্ষের প্রকৃতি নিরন্ত্রণে অদ্ভুত 
ক্ষমতা জন্মিয়াছে। প্রাণের ত পূর্ণভাবে জড় নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা 
নাই--প্রাণ হইতেছে জড়ের সুপ্ত চেতনার বিকাশ। জড়কে ও 
প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার পূর্ণ ক্ষমতা আছে মনের । সেই কারণেই 
জীবনলীলায় মনের আধিপত্য-_“মনোময় পুরুষ” মানুষই জীবজগতের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ । কিন্তু মনের শক্তিও পূর্ণ নয়--মন অনেক সময় প্রাণের 
আবেগে অন্ধশক্তিতে পরিণত হয়, বিচারবুদ্ধি হারাইয়া ফেলে; 
আবার জড়ের টানে স্বাধীনতা হারাইতে পারে । তাই দেখা যায় 
যে, মানসিক বৃত্তির অদ্ভুত বিকাশ সত্বেও প্রাণের আবেগে মন 
দিশাহারা হইয়া পড়ে-_বিচারবুদ্ধিদ্বারা গঠিত মানুষের ধর্ম, সমাজ, 
রাজনীতি, অর্থনীতি সমন্তই প্রাণের প্লাবনে ভাসিয়া যাইতে পারে। 
মানুষের ইতিহাস কি সভ্যতা ও বর্ধরতার ছন্দ নহে? যখন 
বর্বরতা জাগিয়া উঠে তখন মানুষের মনগড়া বীতিনীতি, আচার 
সব যায় ভাসিয়া। এই অতিসভ্য যুগে, বিজ্ঞানগব্বী দেশগুলিতে 
বর্বরতার পুনরাবর্তন কি বিস্ময়কর নহে? 

মানসিক শক্তির অপূর্ণতাকে পূর্ণ করিতে হইলে আশ্রয় 
লইতে হুইবে অতিমানসের--শ্রীঅরবিন্দ যাহাকে বলিয়াছেন 
890070100, 90197889178] | অতিমানসের পন্ধান মানুষের 
ইতিহাসে নূতন নহে। ব্যক্তিগত ভাবে ধাহার! অতিমানসের 
সন্ধান করিয়াছেন, তাহারাই মানবজাতিকে নৃতন আলোক 
দেখাইয়াছেন, ভবিস্তৎ বিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র 
মানবজাতিকেই আশ্রয় লইতে হইবে অতিমানসে, যেমন এক্ষণে সে 
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বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয় লইয়া জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতেছে । অর্তিমানসই 
বুদ্ধির খণ্ডততা দূর করিয়া সমগ্রের, ভূমার সন্ধান দিতে পারে-- 
খগ্ডশক্তিকে পূর্ণ, অভ্রান্ত শক্তিতে পরিণত করিতে পারে, মানব- 
জীবনের সত্য রূপান্তর সাধন"্করিতে পারে । 

অতিমানসের সাধক হইতেছেন যোগী। তিনি শুধু দ্রষ্টা ও 
কবি নহেন, নিগুঢ় ভাবে জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার অপূর্বব শক্তি তাহার 
আয়ত্ব। সাধারণ মানুষের মত যোগীর দৃষ্টি শুধু বাহিরে নয়, তিনি 
বহিবিশ্বপ্রকৃতির রস গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত নহেন, তাহার দৃষ্টি উর্ধে, 
অন্তরে, জীবনের উৎসের দিকে । তিনি সাধারণের মত স্থলে 
আবদ্ধ নহেন, তাহার গতি হুন্মে, কারণ জগতে । এই কারণেই 
বিশ্বের গৃঢ় রহস্য যোগীর আয়ত্ত । তিনি বিশ্বলীলার রহস্য জানেন, 
আরও জানেন কোন্‌ প্রেরণায় লীলার গতিভঙী নিয়ন্ত্রিত হয়, 
রূপান্তরিত হয়। যোগীই ভাবী মানবজীবনের পথ প্রদর্শক, তিনিই 
পৃথিবীতে অতিমানব স্যষ্টির অগ্রণী। যোগী অন্ধশক্তির, অজ্ঞানতার 
ক্রীড়নক নহেন, তিনি পরাপ্রকতির যন্ত্র--পৃ্থীতে পরাশক্তি 
বিকাশের আধার। এই কারণেই শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন, 
সকল ভক্তের মধ্যে যোগীই আমার প্রিয় । 


ছাদশ অধ্যায় 
কয়েকটী চিরস্তন সমস্যা 


কি হৃদয়গ্রাহীভাবে শ্রঅরবিন্দ স্থষ্টির বিবর্তন আলোচনা করিয়াছেন ! 
“আধ্যে” তিনি মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর দিব্জীবন 
সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ গুলি লিখিয়াছিলেন, তত্বাহ্‌সন্ষিৎস্থ মাত্রেই তাহা 
পাঠে তন্ময় হইয়া যান_ পাঠকের অন্তরদূ্টিতে জ্ঞানের নৃতন রাজ্য 
খুলিয়া যায়, স্থির সমস্ত রহস্যই যেন উদঘাটিত হয। অপর কোন 
দারশনিকই এরূপ বিশদ ও মনোরম ভাবে স্ষ্টি-সমস্তা আলোচনা 
করেন নাই । কি গভীর তাহার দৃষ্টি, কি অগাধ তাহার পাণ্ডিত্য, 
কি অদ্ভুত তাহার মনীষাঁ_ভাবিলে অবাক হইতে হয়। 
তিনি দুরূহ দার্শনিক তত্বগুলির যে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন 
তাহা যেমন সরল তেমনি আধুনিক কালের উপযোগী । আলোচনার 
যুক্তিমত্তায় বিমুগ্ধ হইতে হয়। তিনি বিশেষভাবে জড়বাদের 
আলোচনা করিয়াছেন, কারণ আধুনিক যুগে জড়বাদের আকর্ষণ 
বিশ্বব্যাপী বলিলেও চলে। আদর্শবাদী দার্শনিকের মত তিনি 
জড়বাদ্রকে উড়াইয়া৷ দিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহার স্বরূপ নির্ণয় 
করিয়াছেন বুঝাইয়াছেন যে, জড়ও ব্রন্মের রূপ--জড়ের মধ্যেও 
্রহ্মচৈতন্ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । তিনি অকাট্য যুক্তি দ্বারা দ্েখাইয়াছেন 
যে, জগৎকে স্বপ্ন, মাঁয়া বলিয়া! উড়াইয়! দিলেই বিশ্বসমস্তার সমাধান 
হয় না--আমাদের চোখে যেরূপ জগৎ প্রতীয়মান হন তাহাও ব্রহ্ম 
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সত্তার অস্ততুক্ত; আমরা যে চেতনায় উহা দেখি তাহা আংশিক 
বটে, কিন্তু মিথ্যা নয়। ব্রদ্ষমের সর্ধব্যাপিত্ব মানিলে, দাশশনিক 
যুক্তিতেও দৃশ্ঠজগতের সহিত তাহার প্রত সম্বন্ধ নির্ণয় করা ছাড়া 
উপায় নাই । 

জড়বাদী বৈজ্ঞানিকও উপলব্ধি করিয়াছেন যে, যাহাকে আমরা 
জড় বলি তাহা শক্তিরই রূপ। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি সাধারণতঃ 
জড়শক্তিতেই আবদ্ধ; তিনি উহার গতিভঙ্গী নির্ণয়ে আগ্রহান্বিত। 
তিনি এই শক্তির সহিত প্রাণশক্তির ও মনঃশক্তির সম্বন্ধ নির্ণয়ে 
কৃতৃহলী নহেন। এই কারণেই বৈজ্ঞানিকের জগৎ বিচ্ছিন্ন জগৎ 
_-্তিনি জগৎকে নানা ভাগে বিভক্ত করিষা প্রত্যেকটা বিশ্লেষণ 
করিতে উন্মুখ, তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ে আগ্রহান্বিত 
নহেন। বিশ্লেষণ দ্বারা জ্ঞানলাভই তাহার লক্ষ্য। মায়াবাদী 
দার্শনিকের জগতও বিচ্ছিন্ন জগ্, কারণ তিনি দৃশ্ঠজগতকে আমল 
দেন না, ইহা তাহার নিকট মায়া, স্বপ্ন, অবাস্তব, তাহার নিকট 
একমাত্র সত্য 'অবাঙমনসোগোচরম্” ব্রন । 

জ্ঞানের বিকাশেই ক্রমশঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জড়শক্তিই 
একমাত্র শক্তি নহে। অবশ্ঠ আমবা যাহাকে জড়শক্তি বলি তাহা 
আদৌ উপেক্ষণীয় নহে, তাহা প্রকৃতির একটা খামখেয়াল নহে। 
তাহাতেও যে চৈতন্তের স্ফুরণ হইয়াছে বিজ্ঞানই তাহা প্রমাণ করে। 
ধীরে ধীরে, স্তগে স্তরে এই চেতন্যের উদ্ধ'গতি হইয়াছে, বূপাস্তদ্রিত 
হইয়াছে । আচাধ্য জগদীশচন্দ্র বস্থ দেখাইয়াছেন যে, যাহাকে 
আমরা জড়ধাতু বলি তাহাতেও আছে কেমন প্রাণের স্পন্দন, শীত- 
তাপের অন্তভৃতি, আকর্ষণ-প্রত্যাখ্যানের শক্তি। কিন্তু তাহা এত 
সুঙ্গম যে অতি সুক্ষ যন্ত্রে সে অন্ুত্ূতি ধরা পড়ে। আচাধ্য বন্থু 
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আরও দেখাইয়াছেন যে, এই জড়-চেতনা উত্তিদে আরও সশ্ষিৎ লাভ 
করিয়াছে- উদ্ভিদের মধ্যে আরও প্রাণের লীলাছন্দ; এমন কি 
তাহাতে মানসিক বৃত্তির স্ষ্রণের আভাস আচার্যের আশ্চধা যন্ত্রে ধরা 
পড়িয়াছে । আচার্য বসুর আবিষ্কার যখন প্রথম প্রকাশিত হইল, 
শ্রীঅরবিন্দ “আর্যো”একটা বিশেষ প্রবন্ধে তাহার মনোরম আলোচনা 
করিয়াছিলেন, এবং “দিব্য-জীবনে”ও চৈতন্তের বিবর্তন বুঝাইতে 
তিনি এই আবিষ্কারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । 

এই চৈততন্যই ক্রমশঃ প্রাণীর, মধ্যে প্রাণশক্তিরপে বিকশিত 
হইয়াছে-_জড়ের স্থৃপ্তি কাটাইয়৷ প্রাণময় অজন্রব্ূপে বিকাশ 
পাইয়াছে। ক্রমশঃ ইহা! মানসিক শক্তিরূপে সচেতন হইয়াছে-_চৈতন্য 
মানুষের মধ্যে জাগ্রত, সঙ্ঞান অবস্থায় আসিয়াছে । মানুষে ক্ফুট 
হইয়াছে আত্মা, ব্যক্তিত্ব । জীবজগতে মানুষই হইতেছে আত্মস্থ, 
আর নিয়ন্তরের জীব প্রকৃতির ক্রীড়নক | কিন্তু মানুষও কি পূর্ণভাবে 
আত্মস্থ, প্রভু, বিভূ ?--সেও কি খানিকট! প্রকৃতির ক্রীড়নক নহে? 
মানুষ যতদিন পূর্ণভাবে আত্মবিকাশ না করিবে, ততদিন বলা চলিবে 
না যে সে প্রকৃতির দাস নহে। প্ররুতি মানুষকে যে বৃত্তিগুলি দিয়াছেন, 
তাহাকে যে অবস্থার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই তাহার 
জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই কারণেই গীতা বলিয়াছেন, 
প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহং কিম করিস্সি? কিন্তু এমন 
মানুষও দেখা দিয়াছে যিনি এমন স্তরে পৌছিয়াছেন যেখানে প্রক্কাতির 
আর অজ্ঞানতা, আবিলতা, অপূর্ণতা নাই-_সে স্তরে আছে পূর্ণ জ্ঞান, 
পূর্ণ আলোক, পূর্ণ শক্তি। চৈতন্যের বিবর্তনেই এই অবস্থা মানুষ 
পাইতে পারে, এবং যে শক্তি এই বিবর্তন ঘটায় তাহা হইতেছে 
যোগশক্তি। নিয়ে যে শক্তি অজ্ঞান, উর্ঘে 'তাহাই পূর্ণভাবে 
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'আত্মপ্রতিষ্ঠ। প্ররুতির এই দ্বিত্বের উল্লেখ করিয়৷ শ্রীভগবান" গীতায় 
বলিয়াছেন, “ঘ্ধে মে প্রকৃতি'--সাধক উদ্ধে'র প্রকৃতিকে বলিয়াছেন 
পরা প্রকৃতি। 

ব্যবহারিক জীবনে, আপাতদৃষ্টিতে আমরা যেমন সত্তার 
অখণ্ডতা উপলব্ধি করিতে পারি না, তেমনি চেতন্তশক্তির লীলা- 
বৈচিত্রও আমরা বুবিতে পারি না। স্যষ্টিতে বিভিন্নরূপের মধ্যে 
যে অবিচ্ছিন্ন চৈতন্তলীলা চলিয়াছে তাহা আমরা ভুলিয়! যাই। 
আমরা যদি উর্ধের জ্ঞান লাভ করি, তাহা হইলে আমাদের মনে 
হয় নিয়েব জ্ঞান অসার, অলীক । আমরা সহজে মানিতে চাহিনা 
যে, উর্ধে যে শক্তি পূর্ণভাবে সঙ্ঞান এবং সক্রির, তাহাই নিয়ে, 
বহিবিকাশে অজ্ঞান, নিষ্কিয়ভাব ধারণ করিয়াছে । ইহা যে 
সচ্চিদানন্দের অবতরণ বিচিত্রভাবে আত্মবিকাশ তাহা উপলব্ধি 
করা কি সহজ কথা? যদি আমরা জ্ঞানীর দৃষ্টি লইয়া বিশ্বরহশ্ঠ 
বুঝিবাব চেষ্টা করি তাহা হইলে উপলব্ধি করিতে পারি যে, 
পর্ণ চৈতন্তই যেন বূপবিকাশের জন্য, লীলাবৈচিত্রের জগ্ত আপনাকে 
অজ্ঞানতার মধ্যে হারাইয়া' ফেলিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বের প্রতি 
অগুতে রহিয়াছেন সেই সচ্চিদানন্দ-_-তিনি ত একেবারে আত্মভোলা 
হইতে পারেন না, ব্যাপক হইলেও ত আত্মার বিচ্যুতি ঘটেনা । 
তাই আমরা অনুভব করিতে পারি খণ্ডতার পশ্চাতে ভূমা, সীমার 
মধ্যে অসীমেন লীলা-_যাহা রবীন্দ্রনাথ কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন, 
“সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন স্বর ।” যোগী, খষি, 
সাধক যখন আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হন তখন উপলব্ধি করেন আনন্দময় 
এই বিশ্ব, আনন্দেই সব কিছু স্থষ্ট হইতেছে, সকলই আনন্দের 
তরঙ্গ। শুধু আনন্দ কেন, তিনি সমগ্র বিশ্বে অখণ্ড চৈতন্যের 
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বিকাশও দেখেন-_কোথাও গ্রচ্ছর, কোথাও অর্ধবিকশিত, কোথাও 
পূর্ণবিকশিত। 
মানুষ সাধারণতঃ সমস্ত খণ্ডদৃষ্টিতে দেখে বলিয়া বিরোধের 
স্থ্টি করে। মানুষ যদ্দি জড়কে আশ্রয় করে তাহা হইলে জড়শক্তি 
ছাড়া আর কোন শক্তির দিকে তাহার খেয়াল থাকে না। আবার 
যদি সে পূর্ণ চৈতন্যলাভের আকাঙ্ষা করে তাহ! হইলে জড়কে 
দিতে চাহে উড়াইয়া। কিন্তু মালষের জীবনই কি শক্তিসমন্বয়ের 
সাক্ষ্য নয? মানুষের মধ্যে রহিয়াছে জড়, প্রাণ ও মনের বিচিত্র 
বিকাশ। প্রাণ বিকাশ পায় জড়ের বক্ষে, মন বিকশিত হয় 
জড়ের ক্রোড়ে। প্রাণ বিকাশ পাইয়া জড়ের আধারকে ব্নিট 
করে না; মন পৃর্ণতা পাইতে চাহে জড়ের ক্ষেত্রে, যাহাতে সে জড় 
ও প্রাণের রস পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পারে। অতিমানতের 
বিকাশও এই কারণে জড়দেহে হওয়াই সম্ভব । 
জড়ের মধ্যে যেমন প্রাণ ও মন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তেমনি 
অতিমানসও যে রহিয়াছে, ইহা! শ্রীঅরবিন্দ বড় হ্ুন্দরভাবে 
বুঝাইয়াছেন। প্রতি অগুতেই আছে অতিমানসের আভাস । ব্রহ্ম 
শুধু জড়ের আবরণ গ্রহণ করেন নাই, সেই আবরণেই তাহার চৈতন্য 
ও আনন্দ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । ইহাই ব্রন্ষের বিকাশ বৈচিত্র্য । 
কিন্তু এই আবরণ গ্রহণে তাঁহার সত্তার বিকৃতি ঘটেনা। তাহা 
যদি*হইত তাহা হইলে বিবর্তন সম্ভব হইত নাঁ_মাচষ তাহা 
হইলে খণ্ড থাকিয়া যাইত; অখণ্ততার কল্পনাও করিতে পাবিত না । 
আমরা খণ্ডদৃষ্টির জন্য এই তথ্য ভুলিয়া যাই বলিয়া! বাহিরের 
রূপকে, বিকাশকে সর্ধন্ব মনে করি। জড়বাদী হইয়া আমরা 
প্রাকৃতিক স্থটিতে বুদ্ধির পরিচয় পাই না!। পূর্বের জড় ধাদী দার্শনিকগণ 
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কি বলিতেন না-_যেমন যকৃত হইতে পিত্ত নিঃসৃত হয় তেমনি মন্তিষ্ক 
হইতে নিত হয় চিস্তাধারা? 

উর্ধসত্ত। নিম্নসত্তায় আত্মগোপন করিয়াছে-__খানিকটা আত্ম- 
বিস্থৃত হটয়াছে, কিন্ত চিরতরে আপনাকে হারাইয়া ফেলে নাই। 
তাই লীলাবৈচিত্র্যে আবার উর্দায়ন হয়। শ্রীঅরবিন্দের কথায়, 
প্রাণস্তর হইতে প্রাণশক্তি বিকশিত হইয়া জড়ে প্রাণের বিকাশ 
হইল, মনম্তর হইতে মনঃশক্তি বিকশিত হইয়া প্রাণে মনের বিকাঁশ 
হইল-_এইরূপে স্্টির ত্রমে অতিমানসম্তর হইতে অতিমানস 
শক্তি বিকশিত হইয়া মানুষের মনে অতিমানস স্ষ্ট হইবে । ইহাই 
"*্ন্মের কর্তৃত্ব-রহস্য | ব্রন্মের যদি এই কর্তৃত্ব না থাকিত তাহা 
হইলে বিশ্বেই তিনি নিঃশেষ হইতেন--তাহার বিশ্বাতীত সত্তা বা 
চেতনার হদিস্‌ পাওয়া যাইত না। সেই সত্বা ও চেতনা না 
থাকিলে বিশ্ব হইত যন্্ববৎ। ত্রন্ষের কর্তৃত্ব না থাকিলে হয়ত তিনি 
আদিম অজ্ঞানতাব তমসা হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেন 
না। স্থষ্টির পূর্ববে তিনি যেমন ছিলেন-_ 

“ছিল অম! যেদিন অন্ধ-_অতল 
গহবরে অমার, 
আসীন ছিলেন তিনি তাহার মাঝে 
একক--মহাকায় | * 

তেমনি থাকিতেন। জড়ের মধ্যে, কিংবা শুন্ে, থাকিতেন বিরান; 
বিশ্ববৈচিত্র্য সৃষ্টি হইত না, প্রাণের লীলাভঙ্গী দেখা! যাইত না, 
“মনোময় পুরুষ” মানুষ স্থষ্ট হইত না, মানুষের কল্পলোক হ্ষ্ট 


“70০ ?”-_দিলীপকুমারের কাব্যাম্ুবাদ ।--“অনাষী” 


১৪২ শ্রীঅরবিল্দ 


হইত না, মানুষ পূর্ণতার স্বপ্ন দেখিতে পারিত না। ভগবান 
স্থষ্টিতে শুধু আত্মবিকাশ করেন নাই, শুধু স্থষ্টিকে ধারণ করিয়া 
নাই, নিজেই তাহাতে অজন্্রূপে এশখর্ধ্য বিকাশ করিতেছেন, 
বিভূতিলীল দেখাইতেছেন। 
কিন্তু সকল স্থষ্টির উপর ষে তাহার “অবাঙমনসোগোচরম্ সতা 

রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি না করিলেও জ্ঞানের পূর্ণতা হয় না। 
সব কিছু না থাকিলেও যিনি থাকিবেন, তাহার উদ্দেশ্টে শ্রীঅরবিন্দ 
“71 59981110985 [78501 বৈদাস্তিকের প্রার্থনা কবিতা 
লিখিয়াছিলেন £__ 

“আত্মা মহীয়ান, 

হৃদয়ের নীরবতার মাঝে যার ত্তন্ধ ধ্যানভূমি, 

জ্যোতিঃ অনির্বাণ, 

আছ শুধু তুমি ! 

হায়ঃ তবে অন্ধকার কেন ছায় আমার নয়নে, 


স্তব্ধ কর- চাহি তব চিরস্তন স্বর শুনিবারে 
পিপাসার্তসম। 

এ দীপ্ত মায়ায় 

দূব কর-_অনস্তের তটপ্রান্ত ভারাক্রান্ত করে 
যাহা নিজ ভারে ।-.*-** রঃ 


* প্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র সেনের (ইনি এখন বম্বে হাইকোর্টের জজ) 
কাব্যান্থুবাদ--“অনামী” ৩৮৩৮৪ 
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সত্যই সেই পরমধাম প্রাপ্ত হইলে মানুষ আর ছন্দ কোর্লাহল 
পূর্ণ, ভেদবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন পৃথ্থীতে ফিরিয়া আসিতে চাহে না। 
এই কারণেই তুরীয় অবস্থাপ্রাপ্ত যোগী মানবসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন 
থাকেন--তিনি নিজেরই আত্মানন্দে বিভোর! ভগবানের সর্ব- 
ব্যাপকত্ব এমনি যে, মানুষ (খণ্ড আত্মা ) তাহাকে যে ভাবে চায় 
সেই ভাবেই পায়-_মান্ুষ দেবত্ব লাভ করে, আবার অস্থরও 
আহ্্‌রিক শক্তিতে দুধ্যর্য হইয়া উঠে । মহাদেবের বরেই না রাবণ 
বলীয়ান হইয়াছিল ! বুত্রান্থর সম্বন্ধেও স্বয়ং ব্রহ্মা আর্ত দেবগণকে 
বলিয়াছিলেন, “বিষবৃক্ষোইপি সম্বর্ধয স্বয়মচ্ছেত্ত,মসাম্প্রতম্”। আবার 
সাধনায় মানুষ অক্ষর ব্রদ্ধে লীন হইতে পারে--এমন কি মহাশৃন্তে 
_7010111এ- বিলীন হওয়া বিচিত্র নহে । সে এক এমন অবস্থাঁ_ 
স্বামী বিবেকানন্দের কবিতায়_“নাহি কুধ্য, নাহি জ্োতিঃ, নাহি 
শশাঙ্ক স্থন্নর” ! 

এই তুবীয় অবস্থার মহিমা! উপলব্ধি করিয়াই মায়াবাদী উচ্চ 
কঠে জগতের অসারত্ব ঘোষণ! করিয়াছেন । মান্থষের যখন একটা 
গভীর, নিবিড় অভিজ্ঞতা হয় তখন সে তাহার পূর্ব সংস্কারের 
মূল্য দিতে চাহে না। তাহার প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন হয়। 
'এভারেষ্ট অভিষানকারী মিঃ ম্মাইথ তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের অব্যক্তব্য 
মহিমা ও মৌনতায় এমন অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বদেশে 
ফিরিয়া সঙ্কল্প করেন যে আর লোকালয়ে থাকিবেন না--তিনি 
স্কটলগ্ডের উত্তরে হেত্রাই ডিস দ্বীপের নির্জন্তায় আত্মমগ্ন হন। 

কিন্ত মানবপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দ কিছুতেই নিজকে জগৎ 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন নাই । তিনি কিছুতেই মানিতে 
পারেন নাই যে, জগৎ একটা মায়ামরীচিকা মাত্র। তাহার 


, ১৪৪ শ্রীঅরবিন্ব 


সাধনার, জ্ঞানের ভিত্তি হইল উপনিষদের খষির উপলব্ধি 'সর্বম্‌ 
খবিদম্‌ ব্রহ্ম” । তাই তিনি সাত বৎসর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে “আর্ষ্যে” 
পুঙ্খাছুপুঙখ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন সুষ্টি-রহস্য, মানব-রহস্ত । 
তিনি “অবাঙমনসোগোচরম্,। সচ্চিদানন্দকে আশ্রয় করিয়া! 
দেখাইয়াছেন যে, সমগ্র স্থষ্ি শুধু তাহাতেই বিধৃত নয়, তিনিই ইহার 
প্রতি অগুপরমাণু । যুগ যুগ ধরিয়া অক্লান্ত অপরিসীম বিবর্তন দ্বার! 
তিনিই তাহার পূর্ণ স্বরূপ বিকাশ করিতেছেন মানুষের মধ্ো। 
এই বিবর্তনে মানুষের অহং একটা স্তর মাত্র- কর্তৃত্বের পূর্বাভাস, 
পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ চেতনা উপলব্ধি করিবার পূর্ববাবস্থা। জীব খণ্ড- 
আত্মা, “মমৈবাংশঃ, ; যখন স্থগিতে নিজেকে বিকাশ করিয়া, সমগ্রেবু,. 
পূর্ণের, অথণ্ডের আশ্রয় পায় তখনই ঈশ্বরত্ব লাভ করে। সেই 
পরম চেতনার উদ্বোধন হইলে খণ্ডের শুধু অন্তরে নয়, বাহিরেও 
রূপান্তর ঘটে, কারণ তখন বাহির হয় ভিতরেরই পূর্ণ বিকাশ। 
মান্ধষ যতদিন মানসিক সংস্কারে আবদ্ধ থাকে ততদিন পূর্ণত্ব 
উপলব্ধি করিতে পারে না। যদি সে উচ্চাবস্থাও প্রাপ্ত হয়, কিন্ত 
তাহার সমগ্রের জ্ঞান না জন্মে, তাহা হইলেও সে সমগ্র স্থট্টি-রহস্য 
উপলব্ধি করিতে পারে না, স্যষ্টির ক্রমে বিভ্রান্ত হয়। এই কারণেই 
শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন £ *[ু0০17590771)96606 07190 01 70810+9 
71700. 1799%009 9 91790 01911701101) 800. 78179 ৮০ ০81) 
৪]1. 913০ 02967010210 16890 26 02090 6০ 6৪ 1)1617956 
৮৮900) ৮102695622৮ 1095 0০--09৮ 096 29 &0 20810101099 
8770 20088066107, * (মাছুষের অক্ষম মানসিক অহঙ্কার 
একটা স্তীব্র বিভেদের ব্ষ্টি করে এবং যাহাকে সে চরম সত্য মনে 


41415105011) ড০৪০৪- 
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করে তাহাতে চট্‌ু করিয়া উঠিতে চায় এবং আর সব কিছুকে বলে 
অসত্য- কিন্ত ইহা! উচ্চাকাজ্ষা ও দক্তপ্রস্থত ভ্রম। ) 

এই কারণেই অনেক সন্যাসী সংসারী জীবমাত্রকে উপেক্ষা 
করেন, তাচ্ছিল্য করেন; তাহার প্রতিক্রিয়ায় সংসারী মান্ুষ বলে, 
“আমি অতি দীন, অতি তুচ্ছ, নরকের কীট, আমি কি করিয়া উদ্ধার 
পাইব? হে মধুস্দন। তোমার চরণে স্থান দাও” ইত্যাদি । 
উদ্ধারকর্তী মাজিতেও লোকের অভাব হয় না। আমাদের দেশের 
এই মনোভাব দূর করিবার জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ মন্ত্র দিয়াছিলেন 
'“সোহহম” এবং বলিয়াছিলেন, “16৮ 00 110 ০0 ০৭0৬ 
॥০৮৮-_বেদাস্তকেশরী আবার গর্জন করুক ! 

মানব সমাজের বিবর্তনে পধ্যায়ক্রমে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই 
ছুই গতি দেখা যায়। 'সকল জাতিতেই এই ছুই গতির বিকাশ 
হইয়াছে । কিন্তু এই ছুইটী গতির সমন্বয় না হইলে জীবনে 
সামপ্তশ্য আসে না। মান্য একাস্তভাবে প্রবৃত্তির বশ হইলে 
তাহার জীবন হয় নিম্গামী। আবার মানুষ বা সমাজ একান্তভাবে 
নিবৃক্তিকে আশ্রয় করিলে হয় ইহবিমুখ__তাহাতে সমাজমনে 
আসে এমন খণ্ততা যে মান্ধুষ এঁহিক জীবন পূর্ণ করিতে পরাজ্ুখ 
হয়। ফলে মানবজীবন হয় ছন্দহারা, আর ব্যক্তিগত জীবনে সে 
যতই মুক্তির আম্বাদ লাভ করুক না কেন, সে ্ষ্টির পূর্ণরস 
আম্বাদনে বঞ্চিত হয়। এমন কি মনে হইতে পারে বিশ্বসটি 
বোধ হয় ভগবানের একটা প্রকাণ্ড ভ্রম। অপরপক্ষে, মানুষ যদি 
সমন্তই ব্রহ্মময় বলিয়া! ধারণা করিতে পারে তাহা হইলে তাহার 
বিশ্বাত্মিকা বুদ্ধির উদয় হয়। একদিকে সে ব্রন্গের বিশ্বাতীত 
সত্তা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতে পারে, অপর দিকে স্যষ্টির ক্রমে 
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ব্রন্মের ব্যাপ্তি বুঝিতে পারে। তখন সে উপলব্ধি কবে এক অখণ্ড 
চৈতন্য উর্দ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত লীলায়িত-_উর্ের শক্তি শুধু নিয়ে 
প্রতিফলিত নয়, নিষ্বে সক্রিয-_নিয়়ের রূপান্তরে সহায়ক । 

তবু মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এই পৃথ্বীর এত ছুঃখ, 
বেদনা, এত অজ্ঞানতা, এত অশুভ? মান্য আদর্শের ওজ্জল্যে 
বন্তমানকে ভুলিতে পারে, সে ব্বর্গের স্বপ্নে বিভোর থাকিতে পারে, 
কিন্ত রূঢ় বাস্তবকে সে এড়াইবে কি করিয়া? মানুষ ধেধ্য ও 
তিতিক্ষা দ্বারা কিংব! উদাসীনতা অবৃলম্বন করিয়া জগতের কঠোরতা 
সহ করে, তবু এই সমন্তার একটা সমাধান না৷ বুঝিলে তাহার 
মন তৃপ্ত হইবে কেন? সে জিজ্ঞাসা করে, কেন ও কিরিপে 
সচ্চিদানন্দ এই অজ্ঞানতা, নিরানন্দ, অস্থিতির আশ্রয় লইলেন ? 
অখগুতায় খণ্ডতা আসিল কি করিয়া, অসীম সসীম হইল কেন? 
শ্রীঅরবিন্দ “দিব্য জীবনে” নিজেই এই প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিয়াছেন 
এবং অপূর্ব যৌক্তিকতার সহিত তাহার উত্তর দিয়াছেন। পরে 
তাহার জনৈক মনীষী শিষ্কও এই চিরস্তন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাহার যে অপুর্ব মীমাংসা করিয়াছেন 
তাহা “1)6 7310019 01 7178 ড/০710৮ নামক পুস্তকে প্রকাশিত 
হইয়াছে। জিজ্ঞান্থমাত্রেই তাহা! পাঠ করিয়া! চমরুত হইবেন। 

শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, ব্রদ্ষের জগতে বিকাশের কারণ 
হইতেছে অভিজ্ঞতা লাভের প্রেরণাঁ_অজানায় বিবর্তনের অভিজ্ঞতা । 
যিনি স্বয়স্ত, সনাতন, পূর্ণ, অখণ্ড, অসীম তিনিই খগডতার রস 
আস্বাদন করিবার জন্য অজ্ঞানতার আবরণ লইলেন। এই আবরণ 
না লইলে অসীম সসীম বলিয়া প্রতীয়মান হইবে কি করিয়া, 
দেশকাল পাত্রের উদ্ভব হইবে কি করিয়া? 1কস্ত আবরণ একটা 
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নয়, চেতনার উপর স্তরে স্তরে আবরণ স্থষ্টি হইয়া চেতনার 
রূপান্তর ঘটিল; পূর্ণ-চেতনা খণ্-চেতনায়--কাল ও ক্ষেত্রের চেতনায় 
পরিণত হইল। এইরূপে যাহ ছিল নুক্্ম তাহা স্থুলে পরিণত 
হইল; ব্রহ্মের বহিবিকাশ ঘটিল। 

এইরূপে পরম চৈতন্য খণ্ড ঠচতন্য বিকাশ করিম্না তাহার 
রসাম্বাদনে মগ্র রহিলেন। কিন্ধ অবতরণ, বিকাশ যদি সুরু 
হইল তাহার সীমা কোথায় পাওয়া যাইবে, কে তাহার পূর্ণচ্ছেদ 
নিক্পণ করিবে? কে বলিবে 100৪ 4107 800 70 £2০10)9০ ? 
ব্রহ্ম অসীম, তাহার বিকাশও অসীম, অনস্ত। পূর্ণ-চেতনা 
রূপান্তরিত হইল আংশিক চেতনায়, অবচেতনায় এবং অবশেষে 
অচেতনে, অজ্ঞানতায়। কিন্তু অচেতনের মধোও চেতনা স্থপ্ত, 
প্রচ্ছন্ন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরমাণুর বিশ্লেষণে সন্ধান পাইয়াছেন 
এক অদ্ভুত অবস্থার--যাহার স্থিতি, নিয়মকানুন নাই। সেখানে 
চলিয়াছে অধুর অবিশ্রাস্ত নৃত্য । ইহা হইতেছে জড়ে অসীমতা, 
অন্তহীন গতি, অজন্্র রূপন্থষ্টি। বিশ্বাতীত অবস্থায় ব্র্দের অস্ত 
নাই-_ বিশ্ববিকাশেও অস্ত নাই । 

আবার এই সুপ্ত, প্রচ্ছন্ন চেতনা উর্দ বিবর্তনে কিরূপে 
প্রাণচেতনা ও মনঃ-চেতনায় বিকশিত হয় তাহার পরিচয়ও আমরা 
পাইয়াছি। আজও এই রূপান্তরের রহস্ত সমাক্‌ পরিক্ফুট হয় নাই, 
এখনও ইহা বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বিষয় । তবে জড় হইতে কেমন 
করিয়া প্রাণের ক্ষরণ হয় তাহা বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 
এই বেপাস্তন্-সন্ধিতেও রূপের কত বৈচিত্র্য! স্থপূ জড়ে কিরূপ 
অলক্ষ্যে প্রাণের স্পন্দন ফুটিয়৷ উঠে, প্রাণের লীলায় কেমন করিয়া 
মনের আলোক পড়ে, ইহা আরও বিচিত্র ও বিস্ময়কর । অবশেষে 
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বুদ্ধির পূর্ণোদয় হয়, জড় জগতে জ্ঞানের আলোক ফুটিয়া উঠে, 
মানুষের আত্ম! পরিস্ফুট হয়। 

ব্রত্মের এই অজানা অভিযানের প্রতীক মানুষ। একদিকে 
মানষ প্রাকৃতিক প্রেরণায় জীবধন্ম পালন করিতেছে, তাহার 
সংসার, পরিবার, সমাজ, জাতি গড়িয়াছে-_অপরদিকে সে অজানার 
সন্ধানে, জ্ঞানের সন্ধানে, বলের সন্ধানে প্রাকৃতিক জীবনকে 
উপেক্ষা করিয়াছে । যদি এহিক স্ুখস্বাচ্ছন্দ্য মানুষের একমাত্র 
কাম্য হইত, তাহা হইলে জ্ঞান-পিপাসায়, অজানার অভিজ্ঞতার 
জন্য দুর্গম গিরিকান্তারের রহস্ত সন্ধানে সে ধাবিত হইত না। এই 
সন্ধানের সীমা কোথায়? একদিকে জড়ের, প্রাণের, বহিঃপ্ররর্তির 
রহস্য সন্ধানে কত মনীষী, কত বৈজ্ঞানিক জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; 
অপরদিকে মানবচেতনা, মানব সভার, বিশ্বাত্মার, ভগবানের 
সন্ধানে কত যোগী, ঝষি, সাধু, সন্ন্যাসী, দার্শনিক, পণ্ডিত ব্যবহারিক 
জীবনকে উপেক্ষা করিয়াছেন। জীবন-রহস্য জানিবার জন্য মানুষের 
কি আকুল আগ্রহ! ব্যবহারিক বিজ্ঞানের যুগেও কত বেজ্ঞানিক 
চেতনার বিশ্লেষণে চেতনা, অবচেতন, অচেতন কি তাহার 
সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মানুষের জ্ঞানপিপাসার তৃপ্তি 
নাই, রসসন্ধানের অস্ত নাই। 

এই সন্ধানীবুদ্ধিই মানব-সভাতার পরিচায়ক । এই বুদ্ধির 
ফলেই মানুষ প্ররুতির গৃঢ় রহস্তগুলি আয়ত্ত করিতেছে এবং 
জীবনকে সমৃদ্ধ ও শক্তিমান করিতে পাবিয়াছে- জীবনের 
বৈচিত্র্য ঘটাইতে পারিয়াছে। কিন্তু মানষ ইহাতেও তৃপ্ত থাকিতে 
পারে নাই, বিশ্বের রহস্ত আয়ত্ত না করিলে তাহার জ্ঞান পূর্ণ 
হইবে কি করিয়া? তাই সভ্যতার বিকাশ হইতেই মানুষ উর্ধের 
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সন্ধান করিয়াছে, খুঁজিয়াছে শক্তি, শাস্তি, আনন্দ, পরিপূর্ণতার 
উৎস। সে পরম চেতনার সন্ধান পাইয়াছে, পরিচয় পাইয়াছে 
পরমাত্মার। সে এই চেতনার সহিত যুক্ত হইবার উপায় 
পাইয়াছে--তাহার হৃদয়ে আগিয়াছে ভগবৎপ্রেম ও ভক্তি। 
ইহা তাহাকে জ্ঞান দিয়াছে ল্যক্ষমের, কারণের ; বুদ্ধি দিয়াছে 
অতীন্দ্রিয়ের_তাহাঁকে অবহিত করিয়াছে শুধু জাগ্রত চেতনায় 
নয়। সন্ধান দিয়াছে স্বপ্প ও সুযুপ্তির। ইহাই খণ্ড জীবকে 
অখগণ্তার ধারণ! দিয়াছে, সীমার মধ্যে দিয়াছে অসীমের আভাস, 
অপূর্ণতাকে দিয়াছে পূর্ণ হইবার কৌশল- মানুষকে পথ দেখাইয়াছে 
ভগবানকে পাইবার । 

এইরূপেই, যে পূর্ণ চেতনা নিজকে আববিত করিয়াছিলেন 
অবচেতনা ও অচেতনার মধ্যে তিনিই আবার বিভিন্ন স্তরের 
মধ্য দিয়া আত্মমুক্তির সন্ধান পাইয়াছেন। ইহাকেই শ্রীঅরবিন্দ 
বলিয়াছেন 9০৮91০ 18996 ০07 9009109057088--চেতন। 
অবতরণ করিতেছে ও আরোহণ করিতেছে । ভগবান খণ্ডের, 
সীমার মধ্যে আত্মবিকাশ করিয়া, তাহার বসান্বাদন করিয়া, 
লীলাবৈচিত্র্য ঘটাইয়া, অভিজ্ঞতা লাঁভ করিয়া, আবার অখগুতী, 
অসীমতা ও অনভ্তের মহিমা জাগাইতেছেন। নিম্ন চেতনার 
রূপান্তর করা, নিম্নের উপর উর্দের আলোকপাত করাই হইতেছে 
তাহার মহিমা! 

বীজের মধ্যে যেমন ভাবী বৃক্ষ নিহিত থাকে, তেমনি 
বিশ্বস্ট্টির মধ্যে সেই সনাতন আত্মা নিহিত। দেশ ও কাল 
অনুসারে যেমন বৃক্ষের বিবর্তন হয়, তেমনি বিশ্বস্থট্টির মধ্য দিয়া 
' আত্মার বিকাশ । মানুষই হইতেছে এই উর্ধ বিবর্তনের কেন্দ্র, 
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এই কারণেই শ্রীভগবাঁন বলিয়াছেন মানবাত্মা “মমৈবাংশঃ | 
মানুষের মধ্যেই উর্ধ ও নিয়ের সমন্বয়ের সম্ভাবনা। যেমন 
নিষ্নপ্রকৃতির বিবর্তনের প্রতীক মান্তষ, তেমনি তাহার বুদ্ধিতে ও 
হৃদয়ে পরিস্ফুট হয় উর্দ প্রকৃতি, পরম চেতনা । এই কারণেই 
জাগতিক অবস্থা মাঙগষকে একেবারে অভিভূত করিতে পারে না-_ 
সে জীবনের বিড়ম্বনার মধ্যেও আত্মার জয়গান করিতে পারে। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
তপস্তা-স্থ৪ জগৎ 


ব্রশ্মের স্ষ্টিতে বিকাশের প্রেরণা বিষয়ে পূর্ব অধ্যায়ে যে 
আলোচনা করা হইয়াছে, শ্রীঅরবিন্দ *[ু)0 719019 ০1 1]0018 
ড৬০৭৮এ সে সম্বন্ধে দার্শনিকের ন্যায় শিষ্কের প্রশ্নেব জবাব 
দিয়াছেন। কিন্তু তাহার বুপূর্বে তিনি এ সম্বন্ধে “দিব্য জীবনে” 
যেরূপ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা তাহার গভীর 
জ্ঞান ও উপলব্ধির পরিচায়ক । তত্বান্ুসন্ধিৎস্থ পাঠক যদি “দিবা- 
জীবনেশ্র উনপঞ্চাশৎ অধ্যায়টী পাঠ করেন তাহা হইলে চমতরুত 
হইবেন। 

শ্রীঅরবিন্দ ব্রন্মের স্বরূপ নির্ণয় এবং স্ষ্টিতে তাহার বিকাশ- 
মহিমা! আলোচনা করিয়া, জ্ঞানের মধ্যে কিরূপে অজ্ঞান আসিল, 
এই সমন্তার সমাধান করিযাছেন-__-দেখাইয়াছেন অজ্ঞানের কি 
প্রযোজন। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ অবস্থায় সং, চিৎ ও আনন্দ, 
ত্রধী ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত; সে অবস্থায় কোন বিভেদ ব। 
বিচ্ছিন্নতা আভাস নাই-_তাহাতে হৃষ্টি ও থষ্টির অতীত অবস্থা 
সমভাবে বিধৃতি। ব্রহ্মই সর্বময়, বিরাট। তিনিই স্থির প্রতি 
অণুতে বহিয়াছেন। তাহার চেতনায় একাধারে একত্ব ও বহুত্ব। 
বহু হইয়'ও তিনি একত্বের চেতনা হারান না। নিছক একত্বের 
চেতনাম বিকাশের ভঙ্গিমা নাই; তাই বহুধা বিকাশেই উদ্ভব হয 


১৫২ শ্রীঅরবিন৷ 


বনহুপ্রকার সম্ভাবনা, বৈচিত্র্য, একত্বের মধ্যেই বহুবিধ সম্বন্ধ ।% 
শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন দিব্যের অতিমানস চেতনা-_907)670)1710-_ 
এই সম্বন্ধ নির্ণয় করে। অতিমানস শক্তিতেই একত্ব বহুত্বে 
অভিব্যক্তি পায়। অতিমানসই শ্রষ্টা; অতিমানসের ৃষ্টি স্বপ্রমাত্র 
নহে। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, “া 19 1000 820 911391)8687019] 
[)1)9018910)850710 1069 ৫7:981176 10097'6 9])1)927217699 3 
1 19 09178 019800 68] 60108 0? 0109৮ স্থষ্টি একটা 
ছায়াবাজি মাত্র নহে; ব্রন্মের সতায়ই স্ট্টি-_বাস্তবেই বাস্তব স্যরি 
হইতেছে। 

স্থট্টির ক্রমে পূর্ণ চেতনা হইতে উদ্ভৃত হয় বিভিন্ন খণ্ড 
চেতনা_-মন, প্রাণ, জড়। বাস্তবে খণ্ড নয়, একই চেতনার 
বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রূপান্তর । অতিমানস চেতনায় এই বিভিন্নতা 
বিভিন্নতা বলিয়াই মনে হয় না, প্রতীয়মান হয় একেরই লীলা- 
বৈচিত্র্য । কিন্তু প্রত্যেক স্তরে বিকাশের পূর্ণতা উপলব্ধি করিবার 
জন্য একত্বের, অসীমতার ধারণা বিলীনপ্রায় হয়। ফলে উদ্ভব হয় 
খণ্ড চেতনার, খণ্ড জ্ঞানের_-এবং খগ্ডতায় অবশেষে উদয় হয় 
ভেদবুদ্ধি। এই খণ্ডতা না হইলে মন, প্রাণ বা জড়ের স্থিতি 
হইত না, তাহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্র তই হইত না__আমরা যনোজগৎ 
প্রাণজগৎ বা জড়জগৎ উপলব্ধি করিতে পারিতাম না, আমরাও 
ব্যক্তি হিসাবে হ্থষ্ট হইতাম না। একে বহুর সম্বন্ধ স্যষ্টির জন্যাই 
বিভিন্ন জগতের ত্যষ্টি হইয়াছে । তাই শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, 
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পরমচেতনার বিশেষ অভিজ্ঞার জন্য একমুখিতা হইতেছে 
খণ্ডচেতনা স্থষটির কারণ। সর্ধব্যাপক চেতনা যখন বিশেষ সম্থিৎ- 
ভঙ্গীতে বিকাশ হন তখনই স্থ্ট হয় বিশেষ চৈতন্য জগৎ। ইহ! 
হইতেছে ব্রন্মের তপস্তার ফল। তপস্যা হইতেছে চৈতন্যের 
একমুখিতা। তপঃশক্তিতেই বিশ্ব ও বিভিন্ন জগৎ হষ্ট হইয়াছে ।* 
পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মা বা অন্যান্য দেবতাদিগের তপন্ঠা-কাহিনীর 
একটা দার্শনিক ভিত্তি আছে: তাহা নিছক কল্পনা নহে। মানুষও 
যখন তপস্তা করে তখন তাহার সমগ্র চেতনা ও সত্তা একটা 
বিশেষ লক্ষ্যকে আশ্রয় করে । অস্থরের আম্রিক শক্তিও তপস্যায় 
বদ্ধিত হয়। 

ব্রদ্মের তপঃশক্তিতে তাহার বিরাট অখণ্ড চেতনায় ভাপিয়া 
উঠে অসংখ্য জগৎ। প্রতিটা জগৎ চেতনার বিশেষ প্রকাখভঙ্গী 
তাহার হয় বিশেষ রূপ, বিশেষ প্রকৃতি । সেই প্রকাশভঙ্গী তখন 
আর অখণ্ড নয়, বৈশিষ্ট্যের জন্য খণ্ড। তখন তাহাতে আর 
পূর্ণচেতনার আলোক থাকে না; অজ্ঞানতার আবরণের একটা 
ছায়া পড়ে। স্থষ্টিতে তাই আলো-তরাধারের খেলা , স্বৃতি-বিস্থাতির 
লীলা-_জ্ঞান-অজ্ঞানের দ্বন্দ | 
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এই খগ্ড-জ্ঞান, অজ্ঞানতার জন্ত আমরা দেহধারী বলিয়া 
আমাদের দেহপসর্বস্ব বুদ্ধি হয়। আবার যখন আমরা প্রাণের 
উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হই তখন ক্ষণিকের তরে আমাদের দেহের চেতনা 
থাকে নাঁ; যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে রণোনম্মাদনায় সৈনিক দৈহিক বিপদকে 
করে তুচ্ছ, আঘাতকে করে উপেক্ষা । মানসিক ভাববিশেষে আমরা! 
জগৎ-সংসার ভুলিতে পারি, কল্পলোকের স্যটি করিতে পারি। 
তপস্যা দ্বারাই আমরা পরিচয় পাইতে পারি বিভিন্ন জগতের । 

খগ্ড-জ্ঞানের জন্য অনেক সময়ে আমাদের জীবন মনে হয় 
আনন্দহীন। দারুণ ছুঃখে আমাদের মনে হয় যেন সব থাকিয়াও 
কিছুই নাই। জীবন থাকিতেও মানসিক শক্তির অভাবে ব 
বিকৃতিতে মানুষ হয় উন্মত্তবৎ$ চেতনা, আনন্দ ও বুদ্ধির অভাবে 
সে হইতে পারে জড়বৎ। মানুষের চেতনারই কত বিভিন্ন বিকাশ, 
কত ভঙ্গী, কত বিচিত্র অনুভূতি, যে বিষয়ে আজ আধুনিক বিজ্ঞান 
অনুসন্ধিৎস্থ হইয়াছে । 

অখণ্ড, পূর্ণচেতনা একমুখিতায় হ্ুষ্টির নানাস্তরে নানাভাবে 
বিকশিত হইয়া অবশেষে যেন অবলুপ্ত হয় অচেতনায়__আত্মা হন 
যেন আত্মবিস্বত। এই আত্মবিস্থৃতিই জড়ের প্ররুতি। কিন্ত 
আত্মবিস্থৃতিই শেষ কথা নয়__ইহা যদি শেষ, কিংবা আদিম বা মূল 
হইত, তাহা হইলে পৃথিবী থাকিত একটা! জড়পিগু, তাহাতে জীবন- 
লীল!র পরিচয পাওয়া যাইত না। তাই দেখা যাদ্র পৃথিবী সৃষ্ট 
হইবার পর হইতেই চেতনার ক্ষরণ হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বিভিন্ন রূপ, আধার স্য্ট হইতে লাগিল। চেতনার উর. হইতে 
নিমের অভিযানে স্থুরু হইল উর্দগতি ; আবস্ত হইল ধরার বিবর্তন; 
ফুটিয়া উঠিতে লাগিল জড়জগতে প্রাণজগৎ্, মনে'জগৎ; মানবাত্মা 


তপস্তা-স্থই জগৎ ১৫৫ 


"স্বপ্ন দেখিল উর্ধজগতের, মহান আত্মার, পূর্ণ-চেতনার ।* যে 
ঠৈতন্তশক্তি অচেতনায় অবগাহন করিয়াছিল, তাহাই লীলায়িত 
হইল উর্ধে, মূর্ত হইল মানবচেতনায় আরও উর্ধের আম্পৃহায়। 
জড়ের নিশ্চলতাষ, স্থিতিতে বিকাশ পাইয়াছিলেন সৎ; তিনিই 
চিৎশক্তিতে বিকশিত হইলেন প্রাণে, জীবনে, মনে। স্থষ্টিতে 
আনন্দের আভাস জাগিল-_মানবহৃদয়ে পরিস্ফুট হইল আনন্দময় 
সত্তার--উপনিষদের খষি উপলব্ধি করিলেন, “সবই আনন্দে স্ষ্, 
আনন্দে বিধৃত, আনন্দেই সবার গতি ।” 

আনন্দই সব, কিন্ত খণ্ড-আঁনন্দে মানষ তৃপ্ থাকিবে কি করিয়া? 
মা্ষু তাই স্বপ্ন দেখে পূর্ণ আনন্দেব, আম্বাদ করিতে চায় অখণ্ড 
আনন্দের, যুক্ত হইতে চার আনন্দময সত্তার সহিত। জড়ের যে 
আনন্দ হাহা! প্রচ্ছন্ন-_-সঙ্ঞান নহে। প্রাণের আনন্দ পরিস্ফুট, কিন্ত 
পূর্ণ ভাবে সচেতন নহে । মনের আনন্দ সচেতন, কিন্তু চঞ্চল । এই 
চাঞ্চল্য কিসের জন্য? নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভের জন্য নয় কি? 
মান্ধষ যাহা কিছু করে তাহা এই আনন্দলাভের জন্য । এমন কি 
মান্থষ যে আনন্দ অস্বীকার করিয়া ছুঃংখকে বরণ করে, তাহারও 
প্রচ্ছন্ন কারণ আনন্দেব প্রেবণা। শুধু মান্য যখন অসভায়ভাঁবে 
ছুঃখ ভোগ করে তখনই তাহাব নিরানন্দ_অকৃতকার্্যতা কিংবা 
আশাভঙ্গের জন্য । 

মান্্ষের শত সহন্্র কামনা ও বাসনা এই আনন্দলাভের এজন্য 
ধাবিন্ত । কামনা হইতেছে এই আনন্দময় সত্তার স্ষুরণ। মানুষের 
নিম্স্তরের কোন প্রাণীর কাষন! পরিষ্ফুট নর। কিন্তু মানুষের সব 
কামনা ত পূর্ণ হয় না; তাহারা অধিকাংধক্ষেত্রে মানুষকে করে 
বিভ্রান্ত-_-জানাইযা দেয় ইহাতে পূর্ণ আনন্দ নাই । কামন1 অন্ধভাবে 
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ধাবিত, তাহার পূর্ণতা লাভ করিবার সামর্থ্য নাই। ইন্দরিয়গুলি 
চঞ্চল, তাহার! নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ দিতে পারে না। তাই আনন্দকে 
ধারণ করিবার জন্য চাই চেতনার বিবর্তন, আনন্দে স্থিতি লাভ 
করিতে হইলে আশ্রয় লইতে হইবে আনন্দময়ের। অজ্ঞানতায় 
আমরা খণ্ড-আনন্দ লাভ করিতে পারি মাত্র । 

আবার মানুষের অক্ষমতা! জানাইয়া দেয় যে, তাহার ইচ্ছা ও 
শক্তি সীমাবদ্ধ। একদিকে মানুষ শক্তিমান; তাহার দেহের শক্তি, 
প্রাণশক্তি ও সর্বোপরি মন ও বুদ্ধির শক্তি তাহাকে হ্ৃষ্ট জীবের 
মধ্যে শক্তিসম্পন্ন করিয়াছে; কিন্তু সে যদৃচ্ছাচরণ করিতে পারে না। 
তাহার শক্তি সীমাবন্ধ। দৈহিক ব্যাপারে সে প্রারুতিক শক্তির 
নিকট অসহায়। তাহার মৃত্যুর দ্বার অসংখ্য । জরা ও ব্যাধির নিকট 
সে অসহায়। অবশ্য সে মানসিক শক্তিদ্ধারা অনেকাংশে প্ররুতির 
উপর কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে, কিন্ত চক্ষ্র অগোচর বীজাণু নিমেষের 
মধ্যে তাহাকে ধ্বংস করিতে পারে। তবু মানুষ শক্তি-কাজ্ষী। 
শক্তির দ্বারা সে অঘটন ঘটায়। মানুষের ইচ্ছাশক্তি ব্রন্মের 
চিৎশক্তিরই পরিচায়ক। ব্রদ্দের চিৎশক্তি অপরিমেয়; তাহার 
চিতশক্তির তপঃপ্রভাবেই জগৎ স্ষ্ট। মানষের মধোও এই শক্তি 
লীলায়িত। তাই মানুষ তপন্তা দ্বারা চিৎশক্তির অদ্ভুত বিকাশ 
করিতে পারে, অপরিমেয় শক্তি লাভ করিতে পারে। মানুষ তপস্যা, 
একাগ্র সাধনা দ্বারা স্যষ্টির বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছে। সে শুধু আধ্যাত্মিক 
জ্ঞান নয়, কি আশ্চর্য্য এহিক জ্ঞান লাভ করিয়াছে বিজ্ঞানের বিকাশ 
তাহার সাক্ষ্য । 

ব্রদ্মের চিৎশক্তি অখণ্ড, এবং সৎ ও মানন্দেব সহিত ওতপ্রোত 
ভাবে জড়িত বলিয়া পূর্ণ, স্বয়ংসিদ্ধ, অঘটনঘটন টীয়সী। স্থষ্টিতেই- 
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তাহা! খণ্ড, মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ । তাই মাস্ষের পূর্ণতালাভের জন্য 
এত আকুলতা, শক্তির বিকাশে এত আগ্রহ । মানুষেব দ্বন্দব-সংঘর্ষ 
শক্তি বিকাশের প্রাথমিক উপার। স্থষ্টিব বিকাশে যেমন পূর্ণ-সত্তা 
খণ্ড সন্তায়, অবশেষে অণুতে পরিণত হন, তেমনি শক্তিও খণ্ড আঁধারে 
ছন্ব-সংঘর্ষের কারণ ঘটায় । ছন্দের উদ্দেশ্য আত্মকর্তৃত্ব স্থাপন করা, 
তাই ্ুগ্টির নিম্নস্তরে জীব জীবকে গ্রাস করিষা! বদ্ধিত হয়। 

স্থট্টির উর্দগতিতে এই দ্বন্দ ও সংঘর্ষ শুধু নিছক জীবনধারণের 
জন্য নহে, তাহার বিভিন্ন কারণ--যেমন স্বীয় ভোগস্থথের বাসনা, 
আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা--উপস্থিত হয়। এই সকল কারণেই মানুষ 
আদিম কাল হইতে কত যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছে, কত রক্তপাত 
করিয়াছে! মানুষের উচ্চ অবস্থায় সংঘর্ষের কারণ হয় আদশ। 
আদর্শের জন্যও মানুষ কম রক্তপাত করে ন।ই--এখনও করিতেছে। 
লৌকিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন) মানুষ কত যুদ্ধ করিয়াছে_-তথাকথিত 
ঈশ্বরের রাজ্যস্থাপনার জন্য বর্বরতার পরাকাষ্ঠ। দেখাইয়াছে। মান্ষের 
ইতিহাসের এই অধ্যায় এখনও সমাপ্ত হয় নাই। এখনও ধশ্মের জন্য, 
মতবাদের জন্য (রাজনীতিক ও অর্থনীতিক কারণ ত আছেই ) 
পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। 

দেব-দানবের সংঘর্ষ বোধ হয় স্থির উর্ধায়নের চরম সংঘর্ষ। 
অস্থর যে খগ্ড-শক্তিতে বলীয়ান, তাহাকে সে ব্যাপক করিতে চাহে; 
তাহার যে খগ্ড-জ্ঞান, তাহাকে সে বিশ্বব্যাপী করিতে চাহে। সেঁশুধু 
ভোগে তৃপ্ত নহে- সমগ্র বিশ্বকে ভোগায়তন ক্ষেত্রে পরিণত করিতে 
অভিলাধী। পুরাণে দেখা যায় অস্থর বা রাক্ষদ তপস্থায় 
'রাজ্যম্‌ সমৃদ্ধমচ লাভ করিয়া তৃপ্ত হয় নাই, বিশ্বকে গ্রাস করিতে 
চাহিয়াছে, এমন কি দেবতাগণকে সাময়িকভাবে রাজ্যচ্যুত 
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করিয়াছে । সে স্থষ্টির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে অভিলাষী 
হইয়াছে। এমন কি সে পরাশক্তির পরিচয় পাইয়াও তাহাকে 
চাহিয়াছে ভোগের জন্ত । তাই পুরাণে আছে চণ্তীর মনোমোহিনীরূপ 
দেখিয়া মহ্ষান্থর তাহাকে বনিতারূপে পাইতে চাহিয়াছে। তখন 
চণ্তী কালীরূপ ধারণ করিয়! তাহাকে নিধন করিয়া মুক্তি দিলেন । 
নিয়জগতের এই ছন্দ সংঘর্ষে বিভ্রান্ত না হইয়া মানুষ যদি 
পরম চেতনার, পরাশক্তির আশ্রয় লয়-_যে চেতনা স্যষ্টির খগুতায়, 
পরিচ্ছিন্নতায় আত্ম-বিস্বৃত নয়__তখন তাহার সত্যঙ্ঞান ও পূর্ণশক্তি 
বিকাশ হয়, সে অমরত্বে, ব্রন্মে, শাশ্বতে প্রতিষ্ঠিত হয়। মৃত্যু 
মানুষকে এহিক খণ্ড-সত্তার বিনশ্বর্তা ম্মরণ করাইয়া দেয়। মৃত্যু 
কি নিরানন্দের, খণ্ড-চেতনার, তাহাতে কি অজানার ভয় তাহা 
দেহধারী মান্গষ ভাল করিয়া জানে। আর মৃত্যুতে সে অনুভব করে 
অদ্ভূত অসহায়তা। এই অনুভূতি কি মানুষের মৃত্যুকে অতিক্রম 
করিবার নিগৃঢ় অভীগ্পার পরিচায়ক নয়? মৃত্যুই ত্মমরতার 
সম্ভাবনা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু দৈহিক জীব আমরা প্রথমেই 
দেহের অমরত্বের আকাজ্ষা করি-_-যাহাতে আমরা দৈহিক ভোগ- 
সথখের ক্ষমতা অটুট বাখিতে পারি । কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা 
করিলে বুঝা যায় আমাদের নিগৃঢ় অভীগ্সা চেতনার অমরত্ব । কিন্তু 
চেতনা খণ্ড আধারে আবদ্ধ থাকিলে তাহা নৃতন আধার ছাড় 
অখণ্ডতার আভাস পাইবে কি করিয়া? মৃত্যুই আমাদের আধারের 
রূপাস্তর ঘটাইয়! অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যলাভের স্থযোগ দেয়। স্থায়ী 
অভিজ্ঞত কি মানুষকে তৃপ্ত করিতে পারে? অথচ মান্থুষ একটা 
শাশ্বত সভার পরিচয় চাহে, যাহাতে সে উপলব্ধি করিতে পারে যে, 
“নৃতনের মাঝেও সে চিরপুরাতন*__-নতুবা তাহার নিজকে “হারাই 
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হারাই সদ! ভয় হয় । ইহা শুধু ভয় নয়, পরিচিতের নিকট হইতে 
বিদায় লইবার ব্যথা । 

মান্য যতদিন অসহায়ভাবে, চেতনার খণ্ডতার জন্য, জন্ম- 
মৃত্যুর দোলায় ছুলিতে থাকে, ততদিন মৃত্যুর অন্ৃভূতিতে ব্যথা পায়। 
কিন্ত যখন নে তাহার শাশ্বত সত্তার, অবিনশ্বর চেতনার সন্ধান পায়; 
যখন সে উপলব্ধি করে তাহার উদ্ভব কোথা হইতে, তাহার বিকাশের 
কারণ, স্ষ্টিরহস্ত-_যখন সে মহান আম্মার, পূর্ণ চেতনার আশ্রয় লয়, 
তখন সে জন্ম-সৃত্যুকে বরণ করে ত্রন্মের বিকাশ-বৈচিত্র্য হিসাবে । 

মান্ধষ আদিম কাল হইতে মৃত্যু, অক্ষমতা ও কামনার সমস্যা- 
সমাধানে কত বিভ্রান্ত হইয়াছে--এগুলিকে অতিক্রম করিবার উপায়- 
লাভের চেষ্টা করিয়াছে, কিন্ত ব্রন্গের স্থষ্টিতে এগুলির রহস্য বুঝিতে 
পারে নাই | “দিব্য-জীবনে” 1)98111) 0099176 ও 117091),916 সম্বন্ধে 
শ্রীঅরবিন্দ যাহা! লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয় কি অপূর্ব 
যুক্তিদ্বার৷ তিনি এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি এগুলি 
শুধু মানবীয় অভিজ্ঞতা হিসাবে দেখেন নাই, ইহাদের কারণ নির্ণয় 
করিয়াছেন, প্রতিপন্ন করিয়াছেন স্যষ্টিতে ইহাদের অবশ্যন্তাবিতা। 
আর তিনি দেখাইয়াছেন যে ব্রন্ষের সাযুজ্য, সামীপ্য ও সালোক্য লাভ 
করিলে, ব্রহ্ম চেতনার আশ্রয়ে মানব চেতনার রূপান্তর ঘটিলে, মান্ুষ 
শুধু অমরত্ব নয়, পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারে। 


চতুর্দিশ অধ্যায় 


পূর্ণযোগের ভিত্তি 


গীতাকেই শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণযোগের ভিত্তি করিয়াছেন। ভারতীয় 
দর্শনে তাহার অসাধাবণ জ্ঞানের কথা লোকপ্রসিদ্ধ। তিনি ঈশ, কেন 
প্রভৃতি উপনিষদগুলির অনুপম ব্যাখ্যা করিয়াছেন , বেদের গুঢ় রহস্য 
উদঘাটন করিয়াছেন_-এমন কি বেদোক্ত মৃত্তিগুলি যে চৈতন্যের 
বিভিন্ন প্রতীক তাহা! সাধনায় উপলব্ধি করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে তিনি 
“আধ্যে” ঘবেদ-রহল্সের, মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, পূর্বের তিনি 
উপনিষদ গুলিকে ভারতের জ্ঞানের একমাত্র উত্স বলিয়া মনে কবিতেন, 
এবং স্বয়ং বেদ পড়িবার পূর্বে ইযুরোপীয় পণ্ডিতদিগের ভাস্যই গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু সাধনার বিশেষ স্তর অনুধাবন করিবার সময়ে 
তিনি সহসা আমাদের পূর্ববপুরুষদিগের অন্স্থত, বর্তমানে বিস্বৃতপ্রায়, 
প্রাচীন পথে আসিষা উপস্থিত হন। এই সময়ে যৌগিক-অভিজ্ঞতার 
সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি নাম-প্রতীক তাহার মনে উদয় হইতে 
লাগিল; তাহাদেব মধো তিনটা মাতৃশক্তির মৃদ্ডি__ইলা', সরস্বতী ও 
সরমা। তাহারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের তিনটা স্তরের প্রতীকৃ।* 
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পূর্ণষোগের ভিত্তি ১৬১ 


ইহাতেই বুঝা যায় যে তিনি আমাদের দেশের জগত্প্রসিদ্ধ 
পুস্তকগুলি শুধু জ্ঞানার্জনের জন্য পড়েন নাই, সেগুলিকে সাধনার 
সহায়করূপে লইয়াছিলেন। তাহাতে যে সত্য পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা 
তিনি নৃতন ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং নেই জ্ঞানালোকে নৃতন 
পথের সন্ধান করিয়াছেন। তিনি ইংরাজী গীতাভাস্ক্যের ভূমিকায় 
লিখিয়াছেন যে, গীতায় যে সনাতন সত্য বিধৃত হইয়াছে তাহা দেশ, 
কাল ও পাত্রের অতীত । কিন্তু তাই বলিয়া বলা চলে না যে, 
জ্ঞানালোকের উধার দিকেই থাকিবে আমাদের দৃষ্টি: আধুনিক 
মানুষকে বিবর্তন লাভ করিতে হইবে জ্ঞানহুৃয্যের মধ্যাহ্ৃ-দীপ্তিতে । 

'এই উদ্দেশ্ত-প্রণোদিত হইয়াই তিনি গীতাকে করিয়াছেন 
পূর্ণ যোগের ভিত্তি। গীতা হইয়াছে তাহার ভাগবত-উপলন্ি প্রকাশের 
প্রধান অবলম্বন। বাংলায় থাকিতে তিনি লিখিয়াছিলেন বাংলা 
“গীতার ভূমিকা”; পণ্ডিচারী যাইয়া গরু করিলেন গীতার মহাভাস্, 
যাহা “1253859 01) 1৮০ 036৮ নামে ছুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । 

জ্ঞান-বিস্তারে, সাধনার সহায়করূপে কাঁলোপযোগী বলিয়া তিনি 
গীতাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন । পণ্ডিচারী যাইবার পুর্বে গীতার 
বিশ্বব্ূপ দর্শনেব ন্যায় ছুজ্ঞেয় বিষয়ে তাহার কি অপূর্ণ অভিজ্ঞতা 
হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় প্রসঙ্গক্রমে “ধর্মে” লিখিত এই 
অনুচ্ছেদটাতে 

“বিশ্বরূপ দর্শন গীতায় অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ । অঞ্জনের মনে 
যে দ্বিধা ও সন্দেহ উৎপন্ন তইয়াছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণ তর্ক ও জ্ঞানগর্ভ 
উক্তিদ্ধারা নিরসন করিয়াছিলেন, কিন্তু তর্ক ও উপদেশদ্বারা যে 
জ্বানলাভ হয়, তাহা অদৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত; যে জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়াছে, 
সেই জ্ঞানের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হয়। সেই জন্য অঞ্জন অন্তর্ধামীর অলক্ষিত 


১১ 


১৬২ শ্রীঅরবিন্দ 


প্রেরণায় বিশ্বরূপ দর্শনের আকাঙ্ষা জানাইলেন। বিশ্বরূপ দর্শনে 
অঞ্জনের সন্দেহ চিরকালের জন্য তিরোহিত হইল। বুদ্ধি পৃত ও 
বিশুদ্ধ হইয়া গীতার পরম রহস্য গ্রহণের যোগ্য হইল । বিশ্বরূপ 
দর্শনের পূর্বে গীতায় যে জ্ঞান কথিত হইয়াছিল, সে সাধকের 
উপযোগী জ্ঞানের বহিরঙ্গ ; সেইরূপ দর্শনের পর যে জ্ঞান কথিত হয় 
সে জ্ঞান গৃঢ় সত্য, পরম রহস্য, সনাতন শিক্ষা । এই বিশ্বরূপ 
দর্শনকে যদি কবির উপমা বলি, গীতার গাভীরধ্য, সততা, গভীরতা 
নষ্ট হয়; যোগলব্ধ গভীরতম শিক্ষা কয়েকটি দার্শনিক মত ও কবির 
কল্পনার সমাবেশে পরিণত হয়। বিশ্বরূপ দর্শন কল্পন! নয়, উপমা 
নয়, সত্য; অতিপ্রাকৃত সত্য নহে--কেন না বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর্গত; 
বিশ্বরূপ অতিপ্রাকৃত হইতে পারে না। বিশ্বরূপ কারণজগতের 
সত্য, কারণজগতের বূপ দিব্যচক্ষৃতে প্রকাশ হয়। দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত 
অজ্জুন কারণ জগতের বিশ্ববূপ দেখিলেন।” 

অতঃপর লিখিতেছেন, “যিনি শক্তিরু উপাসক, কর্মযোগী, যন্তরীর 
যন্ত্র হইয়া ভগবৎনিদ্িষ্ট কার্য করিতে আদিষ্ট, তাহার চক্ষে বিশ্বরূপ 
দর্শন অতি প্রয়োজনীয় । বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্বেও তিনি আদেশ 
লাভ করিতে পারেন, কিস্তু সেই দশন লাভ পর্য্স্ত আদেশ ঠিক মঞ্জুর 
হয় না, জু হইয়াছে, পাশ হয় না। সেই পধ্যস্ত তাহার কর্মশিক্ষার 
ও তৈয়ারী হইবার সময় । বিশ্বরূপ দর্শনে কর্মের আরম ।৮--( “ধর্ম”, 
২৩ সংখ্যা )। 

প্রীঅরবিন্দ বাংলায় গীতার ভাষ্য লেখা শেষ করেন নাই, “ধর্মে 
যতটুকু লিখিয়াছিলেন তাহা “গীতার ভূমিকা” নামক পুস্তকে 
প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু সেই অল্প কয়েক অধ্যায়ের মধ্যে তিনি 
শুধু গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা করেন নাই, তাহার অন্তর্নিহিত 


পূর্ণযোগের ভিতি ১৬৩ 


রাজনীতিক উদ্দেশ্য সন্বদ্ধেও আলোচনা করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ কেন 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটাইলেন, তাহাতে ভারতের কি মঙ্গল হইয়াছিল 
সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। দৃষাস্তস্বরূপ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 
কুলনাশের প্রয়োজনীয়তা সন্বন্ধে তিনি কি লিখিয়াছেন তাহার উল্লেখ 
করা যাইতে পারে : “কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুলনাশ হইয়াছিল, তাহাও সত্য 
কথা । এই যুদ্ধের ফলে মহাপ্রতাপান্বিত কুরুবংশ একরূপ লোপ 
পাইল। কিন্তু কুরুজাতির লোপে যদি সমস্ত ভারত রক্ষা হইয়া! থাকে, 
তাহা হইলে কুরুবংশের ক্ষতি না হইয়া লাভ হইয়াছে ।.. '**এমন 
হয় যে দেশভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ, দেশভাইকে যুদ্ধে বধ, জাতির 
হিত ও জগতের হিতের একমাত্র উপায় হয়। ইহাতে কুলনাশের 
আশঙ্কা যদি হয়, তাহা হইলেও জাতির হিত ও জগতের হিতসাধনে 
ক্ষান্ত হইতে পারি না।-..এই যুগে জাতিই ধর্মের প্রতিষ্ঠা, মানৰ 
সমাজের কেন্দ্র। জাতিরক্ষা এই যুগের প্রধান ধণ্ম, জাতিনাশ 
অমার্জনীয় মহাপাতক । কিন্তু এমন যুগ আসিতেও পারে যখন এক 
বৃহৎ মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবে, তখন হয়ত জাতির বড় বড 
জ্ঞানী ও কনা জাতির রক্ষার জন্য যুদ্ধ কবিবেন ( যেমন ভীম্ম, দ্রোণ 
প্রভৃতি কুলরক্ষার জন্য করিয়াছিলেন ), অপর পক্ষে শ্রীরু্ণ বিপ্রবকারী 
হইয়া নব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধাইয়৷ জগতের হিত সাধন করিবেন ।” 
সেই স্থদূর অতীতেও ( ১৯০৯ খুষ্টাবে ) শ্রীঅরবিন্দ আস্ত- 
্জাতিকতা স্থাপনের জন্য যুদ্ধের আভাস দিযাছিলেন, আজ তাহা 
সত্যই জগৎজোড়া বুলি হইয়াছে । আন্তর্জাতিকত। প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পূর্বে জাতীয়তা আবার দম্ভভরে মাথ! তুলিয়া দাড়াইয়াছে। 
জাতীয়তার এইরূপ দত্ত ও সংকীর্ণতা পূর্বে আর কখনও দেখা যায় 
নাই। শ্রীঅরবিন্দ মান্থষের বিবর্তনে খণ্ড আদর্শের জন্য সংগ্রামের 
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অবশ্যস্তাবিতা দেঁখাইয়াছেন, কিন্ত কোন দিনই নীট্‌শে বা হিটলারের 
হ্যায় সংগ্রামের গুণকীর্ভনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন নাই | বরং তিনি 
মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার উপর বিশেষ জোর 
দিয়াছেন); তবে স্মরণ করাইয়াছেন যে এই আদর্শকে অটল ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে অন্তরের পরিবর্তন প্রয়োজন । আদর্শ 
যতই মহান হউক না কেন, মানুষ যতদিন অন্তরে তাহা না! উপলব্ধি 
করে, ততদিন উহা! বাহিরে হয় কপটাচার ও সংঘর্ষের কারণ। 
এই সংঘর্ষের আগুনে পুড়িয়াই মানুষ হয় শুদ্ধ। মানবের বিবর্তনে 
সংঘর্ষের প্রয়োজন এই কারণেই । 

শ্রীঅরবিন্দ শ্রীরুষ্কে তখনকার যুগের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ 
বলিয়াছেন, কিন্তু রাজনীতিক শ্রীকৃষ্ণকে তিনি গীতাভাষ্যে ফুটাইয়া 
তুলেন নাই-_তিনি মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন অবতার শ্রীকৃষ্ণের । 
শ্রী যদি শুধুই রাজনীতিবিদ হইতেন তাহা হইলে অর্জুনকে 
তাহার একমাত্র উপদেশ হইত কর্তব্যপালন এবং গীতা হইত 
কর্তব্যপালনের নীতিগ্রন্থ । প্রথমে শ্রী অজ্জুনকে কর্তব্যবুদ্ধিতে 
উদ্ধদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অঞ্জনের হৃদয়সমুদ্র তখন 
আসন্ন প্রলয়বাত্যার আলোড়নে বিক্ষু, তিনি তত্বকথায় তৃপ্ত 
হইবেন কি করিয়া? কাজেই ভগবানের অজ্জুনকে দ্রিতে হইল চরম 
জ্ঞান, বিবৃত করিতে হইল পরম রহস্য, বুঝাইতে হইল স্থস্টিতত্ব-- 
অবশেষে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে হইল । 

পরম উপলব্ধির পরই যোগারূঢ় অঞ্জন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তখন আর তিনি বীরকুলচুড়ামণি, গাণ্ডীবধারী অর্জন নহেন, তিনি 
পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন ভাঁগবত-যোদ্ধা-যিনি ভগবানের উদ্দেশ্টসাধনের 
জন্য পরমোৎসাহে যুদ্ধ করিলেন। ভগবান দেখাইলেন যে, ইহা 
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নিছক রাজনীতিক যুদ্ধ নহে, ইহা হইতেছে স্থস্টির বিবর্তনে অস্তর 
ও বাহিরে অবশ্যন্তাবী সংঘর্ষ। 'তখন ভারতে ক্ষত্রিয়ুল যেমন 
রিল দুর্ধর্ষ, তেমনি ছিল দাত্তিক। দস্ভতের ফলে নীতিজ্ঞান ও 
পরায়ণতা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। রীতি মানিয়৷ চলা ছিল 
রা নকার ধর্ম, আধ্যাত্মিক ওদাধ্য ছিল অনাদূত। এই কারণেই 
পীর ন্যায় মহান ব্যক্তি পূর্বাপর সমস্ত জানিয়া বুঝিয়াও, 
ঘ/]ধনের পক্ষ ত্যাগ করিলেন না । দুর্ষে/াধনও দন্তে এরূপ বিষূঢ় 
হীলন যে, তিনি শান্তিস্থাপনার প্রয়াসী শ্রকৃষ্ণকে পথ্যস্ত বন্ধন 
কারিতে উদ্যত হইলেন। 

মানুষ যখন মানবীয় বৃত্বিগুলির উতৎকর্ষসাধন করে তখন সে 
জাগতিক জ্ঞান, বিদ্যা প্রভৃতিতে পারদর্শী হয়, বাহুবলের পরাকাষ্ঠা 
লাভ করে, কিন্ত আত্মার স্বরূপ বিস্মৃত হইতে পানে। প্রকৃতির 
বহিঃপ্রকাশের দিকে, তাহাঁর ভোগে তাহার চেতনা নিয়োজিত হয়, 
সে অন্তরের প্রেরণায় সাড়া দিতে চাহে না। সে ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্দি 
লইয়া ব্যস্ত থাকে, মহতের প্রেরণ! তাহার হৃদয়ে জাগে না। সে 
যেমন অন্তর্যামীকে চিনিতে পারে না, তেমনি স্থষ্টি কাহার বিকাশ, 
কে সৃষ্টিকর্তা তাহার খোজ লয় না। সে খগ্ডকে আশ্রয় করে, 
অখগ্ুত| উপলব্ধি করিতে পারে ন|। সে মুহুর্তকে অবলম্বন করে, 
শাশ্বতের দিকে ফিরিয়া চায় না। 

অবশেষে এই খগ্ুবুদ্ধি, ভেদবুদ্ধি তাহার ধ্বংসের কারণ হঁয়। 
আবার অনিবাধ্যভাবে যখন সে ধ্বংসের সম্মুখীন হয় তখন কর্তব্য- 
পালনে তাহার দ্বিধা উপস্থিত হয়। সে দেখে তাহার পরিচিত, 
গতানুগতিক জগৎ কালের তরঙ্গে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। 
সে অসহায় বোধ করে। সে উপলব্ধি করিতে পারে না ধ্বংসের 
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পরে নৃতন সৃষ্টি হইবে। এমন কি সে মনে করিতে পারে যে, এই 
আহবে যদি সে যোগদান না করে তাহা হইলে হয়ত ইহা 
এড়ান যাইবে । 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারপ্তে অঞ্জনের এই অবস্থা । তীাহ'র দেহ ও 
মন অবসন্ন, তাহার গাণ্ডীব যেন হস্তচ্যুত। এই বিষাদের ক্ষণে 
তাঁহার সখা, সারথী তাহাকে উদ্ধুদ্ধ করিলেন, উৎসাহ দিলেন, কর্তবা- 
পালনের কথা স্মরণ করাইলেন। কিন্তু তাহাতেও অজ্ভনের ছিধা- 
সংশয় দূর হইল না। তখন শ্রীরুষ্ণ তাহাকে বুঝাইলেন যে এই 
খগ্প্রলয় অবশ্থন্ভাবী__অজ্জুন ইহাতে যোগদান না করিলেও ইহাকে 
রোধ করা যাইবে না। অজ্জঞন কালের লীলায়, ত্থাষ্টির বিরর্তনে 
নিমিত্ত মাত্র । 

তবু মাহ্ষী বুদ্ধি এই যুক্তিতে তুষ্ট হতে চাহে না, »” 
প্রবোধ মানিতে চাহে নাঁ_কেন এই ধ্বংস, কেন এত ছুঃখ বেদনা 
তখন ভগবানকে তাহার সমগ্র কূপ দ্েখাইতে হইল, তাহার 
লীলারহস্ত প্রকট করিতে হইল-_চাক্ষুষভাবে দেখাইতে হইল 
তিনিই সব, তাহাতেই সব বিধৃত, তিনিই স্থ্টির লীলায় বিভিন্নভাবে 
বিকাশ পাইতেছেন। অঞ্জুন এই বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয় পাইলেন-_ 
তিনি খণ্ড অংশ; বিরাট তাহার পরিচিত নহেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে 
সখা, সারথী হিসাবেই জানেন, কাজেই তাহার অভিনব বিরাট 
সর্তা দেখিয়া তিনি বিভ্রান্ত হইলেন। 

অচিরে শ্রীরুষ্ণ তাহাকে শান্ত করিলেন- শুধু তাহার পরিচিত 
রূপ ধারণ করিয়া নহে, অজ্জুনকে এই জ্ঞান দিয়া যে, ভগবান 
নিছক ভয় আর গমুণ্ডের কর্তা নহেন, তিনি মধুর-_তিনি বধু, 
সখা, অন্তরদ্দ, জীবনসাথী। তাহাতেই একাধারে সব কিছুর বিকাশ 
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ঘটিতেছে। একদিকে যেমন দৈত্য, রাক্ষস প্রভৃতি বিমৃঢ়াত্বা-_ 
যাহারা আলোককে অস্বীকার কবে, খগ্ডচেতনার, অহংবুদ্ধির জয় 
ঘোষণা করে, যাহারা অখগ্ডের, শাশ্বতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কবে-_ 
এক কথায়, মূর্ত খণ্ড চেতনা *এবং খণ্ড বিকাশেই যাহারা তৃপ্ধ। 
অপরদিকে, দেবগণ, সিদ্ধগণ,ণ খধিগণ, তপনস্থিগণ-_ধাতার। 
জ্ঞানালোকের সত্ব বা আলোব পথের পথিক। একদিকে আলো, 
অপরদিকে আধারে আলোর আত্মবিস্বতি__কিন্ সমন্তই বিধৃত এক 
সভায়, পুরুষোত্তমে-যিনি সমস্ত বিকাশের উর্দে। 

মানুষ ভগবান ও তাহাব স্যষ্টির প্রতীক্‌-_মানবাত্মা তাহারই 
মংশ | মানবের মধ্যেই ভগবানের, ভাঁগবতসত্তার বিবর্তন 
হইতেছে । সাধারণ জীবনে মান্তষ শ্থষ্টর অংশ, নিম্ন প্রকৃতির অধীন; 
অপব্দ্রিকে তাহার মধ্যে মে ভাগবত সত্ত। নিভিত রতিযাছে তাহা 
ঘ্বখন জাগ্রত হয় তখন ভাগবত প্ররুতিব, পরা প্রকৃতির আশ্রয়ে মানুষ 
ক্রমশঃ ভাগবত চেতনা লাভ করিতে পাবে । তখন মানুষ প্ররুতিতে 
“যন্ত্রারচবৎ মায়যা” থাকে না, ভগবানের জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ তাহার 
মধ্যে পরিস্ফুট হয়; সে খণ্ড হইলেও চেতন! দ্বার! যুক্ত হইয়া! অখণ্ডে 
বাস কবে-_ স্ষ্টিতে ভাগবত চেতনা বিকাশের, স্যষ্টির রূপান্তরের 
আধাররূপে সে ভগবানের লীলার সাথী হয়। তাহার ভিতর দিয়া 
ভাগবতসত্া' হইতে বিচ্ছিন্ন প্রকৃতি আবার ভগবানের স্পর্শলাভ 
করিয়া পূর্ণ হয় | 

মানবের এই বিবর্তনে সহায়তা করিবার জন্য ভগবানই মানব- 
রূপ পরিগ্রহ করেন। যখন মানুষ দিশাহারা! হয়, মান্ুষী বুদ্ধি যখন 
আর তাহাকে পথ দেখাইতে পারে না, বুদ্ধি বিকৃত হইয়া যখন 
দারুণ অশান্তি, অসন্তোষ, অজ্ঞানতার স্থষ্টি করে; স্থগ্ধ বৃত্তিগুলি 


১৬৮ শ্ীঅরবিন্দ 


যখন জাগরিত হইয়া ব্যক্তির মধ্যে, সমাজের মধ্যে, জাতির মধ্যে 
অনর্থ হুষ্টি করে- যখন শ্রীকৃষ্ণের কথায় ধর্মের গ্লানি হয়-_তখনই 
ভগবান আসেন মান্থষের মধ্যে । ইহ! শুধু প্রচলিত লৌকিক ধর্দ্ের 
গ্লানি নহে, মানব-ধন্মের গ্লানি । মানুষ যখন আর উর্দাবিবর্তনের 
স্তর দেখিতে পায় না, তখনই ভগবান হন বাক্তির, সমাজের, 
জাতির দিশারী । কখনও কুল ধ্বংস করিয়া ভগবান জাতিগঠনে 
মানব এক্যের পথ দেখান। আবার জাতীয়তার উদ্দেশ্ট পূর্ণ হইয়া 
যখন উহা বিকৃত হয়, তখন বৃহত্তর মানবজাতি গঠনের, বৃহত্তর 
এঁক্োর পথ দেখান। 

ভগবানের এই মানবরূপ পরি গ্রহ হইতেছে তাহার অবঅবরত্ব। 
আধুনিকগণের মধ্যে অনেকে এই কথায় সংশয় প্রকাশ করিতে 
পারেন, এই জন্য শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজী গীতাভায্যে অবতারবাদের 
কথা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়াছেন। অবতার হইতেছেন আদর্শ 
পুরুষ। তিনি যুগের, বিশেষতঃ যুগ-সন্ধির নেতা। তাহারই 
আদর্শে সমাজের, জাতির রূপান্তর ঘটে। তিনি শুধু জীবন-আদর্শ 
স্থাপন করেন না, ভাবরাজ্যে বিপ্লব ঘটান। তিনি যে দেশে জন্ম 
গ্রহণ করেন, তাহার ব্যক্তিত্ব, শুধু সেই দেশের লোককে আকর্ষণ 
করে না, তাহার প্রভাব বহু জাতির মধ্যে কাধ্যকরী হয়। 

মানুষ বিবর্তনের যে স্তরে থাকে তাহারই উপযোগী হয় 
অবতারের প্রকৃতি ও রূপ । তাহার উদ্দেশ্ত অভিনবত্ব বাঁ অলৌকিকত্ব 
দেখান নয়__যদিও মানুষ অলৌকিকত্বে অভিভূত হইতে বড় ভাল- 
বাসে-তাহার লক্ষ্য মানব-হৃদয়ে কাধ্য করা, মানুষের মন-প্রাণ 
আকর্ষণ করা। এই কারণেই আমরা শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিকত্ব অপেক্ষা 
তাহার বাল্যলীলা, যৌবনে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বিকাশে মুগ্ধ হই। 


পৃর্ণফোগের ভিত্তি ১৬৯ 


একদিকে তিনি যেমন অবতার, অপরদিকে তেমনি যুগের শ্রেষ্ঠ 
মান্ষ। ঘ্বাপরে অজ্জুন ছিলেন যুগের আদর্শ-মানুষ; তাই তাহাকে 
অবতার শ্রীকুষ্ণ আত্মীয়, শিষ্য ও অন্তর বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলেন। 
তাহার আধারেই দিব্যজ্ঞান দিকাশ করিলেন; তাহার চেতনাকে 
ভগবংমুখী করিলেন; তাহাকে পূর্ণীযোগ-কৌশল শিখাইলেন-_ 
অবশেষে তাহার নিকট পুরুযোত্তমরূপে নিজের স্বরূপ ব্যক্ত করিলেন। 

পুরুষোত্তমই হইতেছেন গীতাব পবম বহশ্য | পুরুষোত্তমকে 
না জানিলে পূর্ণ যোগ-প্রতিষ্ঠা হয় না। তিনি পরম পুরুষ, তাহাতে 
বিশ্ব বিধৃত; তিনি বিশ্বের নিষস্তা_তীভাতেই সৃষ্টির চরম সমন্য। 
কিন্ত তিনি স্ষ্টির অতীত; অতীত না হইলে স্থির নিয়ন্তা হইবেন 
কি করিয়া? আবার যদি তিনি স্থষ্টিছাড়া হন তাহা হইলে 
স্থষ্টি হয় একটা হ্যোলী--কি সৃষ্ট হইল, কোথা হইতে স্থষ্টি হইল, 
কে তুষ্টি করিল এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা হয় না। আপাতদৃষ্টিতে 
আমরা ত্বকে একটা অন্ধশক্তির বিবর্তন মনে করিতে পারি 
€ যেমন অনেক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মনে করেন ), কিন্ত স্ুক্সজ্ঞান 
লাভ করিলেই আমবা বুঝিতে পারি স্যষ্টি-সমন্বয়, স্বষ্টি-ছন্দ, 
স্যপটি-লীল] | 

জ্ঞানলাভেব সহায়তার জন্য, আমাদের চেতনাকে অংশ হইতে 
বৃহতে বিকশিত করিবার জন্য, গীতা তিন পুরুষের কথা বলিয়াছেন-_ 
ক্ষর, অক্ষর ও পুরুযোত্ম। ক্ষর নিয়ত পরিবর্তনশীল, নব নব 
রূপ পরিগ্রহ করিতেছে, বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে ; তাহার 
লীল। দেশ, কাল ও পাত্রে নিব্ধ। ক্ষর যতদ্দিন নিজের লীলায় 
বিভোর থাকে, ততদিন অক্ষর, শাশ্বতকে বুঝিতে পারেনা । ক্ষরের 
জ্ঞানোদয়ে অক্ষর পরিস্ফুট হন, ক্ষব অক্ষরকে উপলব্ধি করে, 


১৭০ শ্রীঅরবিদ্দ 


ক্ষরলীলার উর্ধে সনাতন অক্ষর সত্তার পরিচয় পায়--উপনিষদের 
ছুই পক্ষীর কথা। 

আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখি যে, অধিকাংশস্থলে 
মানুষ গতানুগতিক জীবনে বিরক্ত হইয়া অন্তরে আশ্রয় চায় একটা 
নিলিঞ্কতার। করম্মজগতে ক্লাস্ত মানুষ চায় একটা অখণ্ড শাস্তি, 
তৃপ্তি-সে আত্মানন্দে, ভাবজগতে বিভোর থাকিতে চায়। অক্ষর 
এই নিলিপ্ততা। তিনি কবি, জগংসাক্ষী। তাহাতে সব বিধৃত, 
কিন্ত তিনি অপরিবর্তনীয়। যেন রহস্যময় আকাশ! পৃথিবীর 
কত পরিবর্তন, কিন্ত উপরে আকাশ স্থির, নিল্লিপ্ত। অথচ আকাশের 
ব্যাপ্তি সর্বত্র। বৈজ্ঞানিকের ইথরতত্ব আকাশের রহস্য অনেকটা! 
ব্যক্ত করিয়াছে । মানুষ ষখন উচ্ছ্বাসময় জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
প্রকৃতির নিজ্জনতা, বিশালতা ও গান্তীর্যের মহিমা উপলব্ধি করে, 
তখন তাহার অন্তরে জাগে এক পরম নিলিগ্ততা। 

জ্ঞানযোগী নিয়ত অন্তরে এই নিলিপ্ততা অনুভব করেন। 
যাহা কিছু ঘটুক, অন্তরে তিনি নিলিপ্ত; কোন কিছু তাহাকে স্পর্শ 
করিতে পারে না। উচুদরের স্থট্টিতেও মানুষের এই নিলিপ্ততা 
চাই। যদি মান্ধষের মধ্যে এই নিলিপ্ততা না থাকিত, তাহা 
হইলে মানুষের জীবন পশুজীবনের উচ্চসংস্করণ হইত মাত্র। সে 
জীবনে সুম্্রসের আমন্বাদ পাইত না; ক্ষণিকের স্থুলরস ও তাহার 
প্রতিক্কিয়াভোগে তাহার জীবন নিঃশেষ হইত । মাহ্নষ জীব- 
জগতের সংগ্রাম ও সংঘর্ষ অতিক্রম করিবার উপায় পাইত না। 

অক্ষরের এই মহিমা উপলব্ধি করিয়া ভারতের ( অন্ান্ত 
দেশেরও ) বহু জ্ঞানী, বহু ধ্যানী ইহার আশ্রয় লওয়াই জীবনের 
গতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই ভাবের বশেই তাহাদের 


পূর্ণ োগের ভিত্তি ১৭১ 


মধ্যে কেহ কেহ জগৎকে, নিয়ত পরিবর্তনশীল সংসারকে, ক্ষরের 
জীবনকে বলিয়াছেন নিছক মায়া--পাথিব জীবন একটা ছুঃস্বপ্ন ! 
সত্যই মানুষ যখন দেখে যে, একদিকে দুঃখবেদনা, মায়ামরীচিকা, 
আর অপরদিকে শাস্তি ও *নিলিগ্ততা, তখন তাহার জ্ঞানী-মন 
স্বতঃই শাস্তি ও নিলিপ্ততার দ্বিকে আকুষ্ট হয়_-উহার উপলব্ধিতেই 
চরম সার্থকতা মনে করিয়! বলে 'নান্তঃ পন্থা । এই কারণেই 
ভারতে এককালে সন্্াস জীবনের আদর্শ একমাত্র আদর্শ বলিয়া 
ঘোধিত হইয়াছিল-_তুরীয় সমাধি ছিল যোগীর একমাত্র কাম্য । 

গীতা বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত এই ক্র ও অক্ষরের সমন্বয় 
করিম্মাছেন। অক্ষর সত্য, সনাতন, শাশ্বত; কিন্তু ক্ষরও সত্য, 
সনাতন । ক্ষর ও অক্ষরের সময় হইয়াছে পুরুষোত্তমে | পুরুযোত্রমই 
ক্ষর, পুরুষোত্মই অক্ষর-__-তাহাতে উভয় অবস্থা বিধৃত, কিন্ত তিনি 
উভয়ের অতীত । তিনিই সনাতন, শাশ্বত, পরম সত্য, পরমা গতি । 
তাহার সতায় প্রকৃতি হ্ষ্ট, জীব হ্থষ্ট | প্রকৃতি তাহার চেতনার 
অজানায় অভিযান; জীব তাহার অংশ-_-মমৈবাংশঃ | কিন্ত তাহার 
ছুই প্রকৃতি-_দ্বে মে প্ররুতি; পরাপ্রকৃতি তাহার পরম চেতনা । 
জীবে তাহার পরাপ্রক্কৃতি বিকাশ পাইলেই তীহার বিকাশের পূর্ণতা 
_ আর জীবেরও পূর্ণতা । এক বনহুর বৈচিত্র্য উপভোগ করিতেছেন 
__বহু তখন বনহুর ও একের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে । 

শ্রর্ণ অজ্জুনকে এই কারণে পুরুযোতমের আশ্রয় নইতে 
বলিয়াছিলেন। মান্থুষের ব্যক্তিত্ব দেশ ও কালের মধ্যে পুর্ুষোত্বমের 
অভিব্যক্তি : ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশও পুরুযোত্তম। এইজন্যই 
মানুষের পরমা গতি পুরুষোততম। পুরুষোত্তম মানুষের শুধু নিয়ন্তা, 
প্রভূ, বিভু নহেন, তিনি অন্তর্ধামী--সাথী, পরম সখা 


৭১৭২ জ্রঅরবিন্দ 


ক্ষর মানব অক্ষর ব্রদ্ষকে উপলব্ধি করিয়া পুরুযোত্তমের 
বিশ্বব্যাপী, সনাতন সত্বা উপলব্ধি করে--পরমধাম প্রা হয়। তখন 
তাহার চেতনায় করের লীলা আর খণ্ড নয়--তাহা অখণ্ডেরই 
বিকাশ, অখণ্ডেরই লীলাবৈচিত্রা, বৈচিত্র্যেও ছন্দোময় | পুরুষোত্তমের 
আশ্রয় লইলে চরাচর সমস্তই দেখে পুরুষোত্তম, দেখে সর্ববভূতে 
পুরুযোত্তম, দেখে পুরুযোত্তমের বিশ্বরূপ-_দেখে এক বিরাট, মহান 
সত্তা অগণণরূপে বিকাশ পাইয়াছেন, লীলামাধূর্ধ্য স্থট্টি করিতেছেন-__ 
আবার সবার প্রভুরূপে বিশ্ব পরিচালনা করিতেছেন । 

মানুষ যখন এইভাবে পুরুষোত্তমের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন 
আধার অন্ুুসারে-_অর্থাৎ লীলাবৈচিত্র্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব স্থটি করিয়া 
__পুরুযোত্তমেব সতী বিকশিত হয় । তখন মানুষ যে অবস্থায় থাকুক, 
যাহাই করুক না কেন, সে আর মানুষী খণ্ডবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত 
হয় না_-তাহার দিশারী হন স্বয়ং পুরুষোত্বম। তখন মান্য হয় 
যোগী ; -কৌপীনধারী, সমাজে নিজের বিশেষত্ব ও প্রভাব দেখাইবার 
জন্য লালায়িত, “আমি একটা কেউ-কেট। নই,-ভাবাপন্ন যোগী নহে; 
-বিশ্ববন্ধু, মানবপ্রেমিক, করুণাময়, উদ্রারহৃদয়, নিত্য ভাগবত- 
যোগযুক্ত পরম যোগী । ভগবান শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন যোগীই তাহার 
পরম প্রিয় । তাহাকে তিনি বাহিরের সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে, শারীরিক 
ক্লেশ ভোগ করিতে, উৎকট কঠোরতপা হইতে উপদেশ দেন নাই 
. বর বলিয়াছেন এই অহৈতুক কচ্ছসাধনে তিনিই পীড়া অঙ্কভব 
করেন )-- বলিয়াছেন সর্ধবকর্মে, জ্ঞানে, ভক্তিতে সর্বব অবস্থায় তাহার 
সহিত যুক্ত থাকিতে, সর্বদা হৃদিস্থিত হৃধীকেশ, নারায়ণ, জনার্দীন, 
শ্রীকষ্ণকে স্মরণ করিতে । প্রেরণ! দিয়াছেন দিব্যকম্মী হইতে, লোক- 
সংগ্রহের জন্য কর্ম করিতে। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


ভাগব্ত শক্তির বিকাশ 


ভক্তি মান্তষের ভগবানের সহিত যুক্ত হইবার সেতু । মানুষ যখন 
ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয় তখনই তাহার হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। 
ভক্তির উদয়ে ভগবানের সহিত মানুষেব প্রেমের যোগ হয়। ভক্তিই 
ভাগবত কুপা--ভক্তের হৃদয়ে ভগবানেব আনন্দঘন মৃত্তির বিকাশ। 
ভক্তির উদয়ে মানবাত্মা পবমাত্মার সহিত শাশ্বত যোগস্ত্র বুঝিতে 
পারে। কি মধুর ভাবে শ্রীঅরবিন্দ “350079818০0? স০৫৮- 
শীর্ষক প্রবন্ধগুলির এক অধ্যায়ে ভক্তির মাধুর্য বর্ণনা করিয়াছেন! 
ভক্ত ভগবানকে যাহ! কিছু দিয়া পূজা করে--একটী ফুল, একটা 
পাতা, একটু জল-_তাহাতেই ভগবান তৃপ্ত । মান্ষের অন্তর হইতে 
যখন ভক্তির উৎস উঠে, ভগবান তাহা প্রেমরসে সিঞ্চিত করেন । 
মানুষ জ্ঞানবিকাশের পর হইতেই ভগবানেব সন্ধান করিয়াছে । 
মান্ষ ভগবানকে কত মুত্তিতে, কত রূপে, কত ভাবে অর্চনা 
করিয়াছে, শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছে । মানুষ মানুষীরূপেও ভগবানকে 
পাইয়াছে-_কত অবতার, নবী, ধর্মগুরু, জ্ঞানীগুরু, যোগী গুরুর" পৃূজ! 
করিয়াছে । তবু মানুষের হৃদয়ে প্রশ্ধ উঠে, “কশ্মৈ দেবায়”? মান্িষ 
অনেক সময়ে নিজের বুদ্ধি ও কল্পনানুযায়ী ভগবান সৃষ্টি করিয়াছে ২ 
তাহা লইয়া খণ্ডবুদ্ধি, ভেদবুদ্ধিপরায়ণ মানুষের মধ্যে কম সংঘর্ষ হয় 
নাই । এখনও কি সে সংঘর্ষের শেষ হইয়াছে? আজও মানুষ 


১৭৪ শ্ীঅরবিন্দ 


ধর্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করিবার জন্য রক্তারক্তি করিতে একটুও 
পশ্গাদপদ নহে । 

মানুষের স্বভাব এই যে, সে নিজে যাহা বিশ্বাস করে অপরকে 
তাহা বিশ্বাস না করাইতে পারিলে তৃপ্ত হয় না। এইরূপ বিশ্বাসে 
মানুষ গোষ্ঠী, সমষ্টি, সম্প্রদায় গঠনে বিশেষ ব্যগ্র। শুধু বিশ্বাস 
হইতে প্রবপ্তিত আচার, মতবাদ প্রভৃতি প্রচারে মানুষের কতই ন৷ 
আগ্রহ! এই মনোভাবের ফলে মানুষ ভগবানের সার্বভৌমত্ব ভুলিয়া 
যায়, ভুলিয়৷ যায় যে ভগবানই সব, সবই ভগবানের স্থ্টি। স্্টিতে 
যে বৈচিত্র্য তাহাও ভগবানের । মানব ইতিহাসের প্রারস্ত হইতে 
এই সংঘর্ষ, ধশ্মমতের অসহিষ্ণুতা, ধন্মের বিকৃতি দেখিয়া এক শ্রেণীর 
মানুষ ধর্মের উপর খড়াহন্ত। লোক বিশেষের স্বার্থবুদ্ধিতে ধর্মের 
বিকৃতি দেখিয়া, ভ্রান্ত মতের প্রাছুর্ভাব দেখিয়! তীহাঁদের ধারণ! 
হইয়াছে ধশ্শই সব অনিষ্টের মূল। ইদানীং আমরা দেখিয়াছি যে, 
এই কারণে কোন এক রাজনীতিকসম্প্রদায় ধর্মকে জনসাধারণের 
পক্ষে অহিফেনের ন্যায় বুদ্ধি-ানকারী বলিতে কুণ্টিত হয় নাই । 

কথাটা একেবারে নিছক মিথ্যা নয়, কারণ মানুষের স্বার্থবুদ্ধির 
জন্য যখন কোন জিনিষ বিকৃত হয তাহার অনিষ্টকারিত। নিব্বিচারে 
সকলকেই ভোগ করিতে হয়। তখন মানুষের মন বিদ্রোহী হইয়া 
উঠে। এই মনোভাবের ফলে কাহারও কাহারও ধারণা জন্মে যে, 
'্ববান্ুধৈর ভোগস্থখের ব্যবস্থা করা, মানবধর্ম পালন করার স্থযোগের 
ব্যবস্থা করিলেই হইল। তাহার জন্য যে কাজ করা যায় তাহাই 
নিষফাম কর্শ। ভগবানকে দাড় করানর প্রয়োজন কি? 

বাস্তবক্ষেত্রেত আমরা অনেকেই এই ভাবে চলি। আমরা 
সকলে মানবতার ধার ধারি না, তবে নিজের এবং সম্ভবমত পরের 


ভাগবত শক্তির বিকাশ ১৭৫ 


ভোগস্ৃখের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, মানবজীবন সার্থক হইল মনে 
করি। আমাদের কোন ধন্মবিশ্বাস থাকিলেও তাহা থাকে মনের 
এক কোণে। দরকাবমত আমবা তাহা জাহির করি, বিপাকে পড়িলে 
হয়ত তাহার আশ্রয় লইতে পারি। তাহার আচার পালন করাই 
চবম সার্থকতা! মনে করি, কিন্ত তাহাব আদর্শে ব্যক্তিগত ( জাতিগত 
ত নহেই ) জীবন গঠন করাব ধাব ধাবি না। 


কিন্ত জীবনে আমবা কি একেবাবে গগবানকে এড়াইযা চলিতে 
পারি? গতানুগতিক জীবনে আসে যখন প্রচণ্ড আঘাত, তখন 
আমরা দিশাহারা! হইয়া উর্ধে তাকাই এবং আমাদেব আকুলতা 
জাগে_এমন কি কেউ বিশ্বে নাই যাঁব নিকট আমাদের মম্মবেদন। 
পৌছে? আমাদের অহংবুদ্ধি যাহাতে তৃপ্ত হইতে প।বে, সংস্কার বা 
ধারণানুষাষী সেইরূপ সাড়া হয়ত পাই না; কিন্তু একট্ু কান পাতিয়া 
শুনিলে হৃদয়ের অন্তন্তলে একটু সাড়া পা'ওযা৷ যায বৈ কি। 


কিন্তু শুধু ছুঃখ বেদনা কেন, প্রাচুধ্যের মধ্য দিয়া, আনন্দের 
মধ্য দিয়, সৌন্দধ্য ও মাধুধ্যের মধ্য দিয়া কি আমরা অসীমের 
হাতছানি পাই না? এই বিষযে জনৈক শিষ্যের নিকট শ্রীঅববিন্দ 
লিখিয়াছিলেন : তুমি হয়ত নিঞ্জন নদীতটে একটা স্ন্দর মন্দির 
দেখিতেছ; হয়ত মৃত্তির সৌষ্টৰব কিংবা মন্দিরের কারুকার্ধ্ে 
তোমার মন বিভোর ! অকম্মাৎ হয়ত তুমি অনুভব কর যে 
জগন্সাতার স্নেহ দৃষ্টি তোমার উপব নিবদ্ধ-_-যেন চকিতে তু্ছি 
দেখিতে পাও তার প্রসন্ন আনন ! কিংবা হয়ত তুমি উচ্চ পর্বতের 
চূড়ায় উঠিয়াছ; নিয়ের প্রারুতিক দৃশ্ত স্বপ্রের মত-_উর্ধে অনস্ত 
আকাশ, আকাশ মাটিকে আলিঙ্গন করিতেছে । তখন হয়ত 
তোমার হৃদয়ে জাগিয়া ওঠে অনস্তের আভাস, তুমি অনুভব কর 


১৭৬ শ্রীঅববিন্দ 


এক বিশ্বসত্তা, যাহাতে সমস্ত বিবৃত। ভাবাবেশে তোমার ক্ষুত্রত্ব 
বিস্মৃত হও ।* 

সত্যই আমরা যখন প্রাকৃতিক সৌন্ধ্যে অভিভূত হই 
(প্র্তির রুদ্ররূপেও ;_ সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোনের বর্ণনায় শরৎচন্দ্র 
এই অন্ুভূতিটি বড় চমৎকারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন), তখন 
অজ্ঞাতে আমাদেব হৃদযে ভক্তির উৎস বিশ্বত্সষ্টাব দিকে প্রবাহিত 
হইতে থাকে । কিন্তু শুধু বহিঃপ্রকৃতি আমাদের হৃদয়ে ভাগবত 
প্রেরণ। জাগায় না: কোন হৃদযগ্রাহী পুস্তক, কোন দার্শনিক তথা, 
কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও আমীদিগকে ভাগবত মহিমার 
আভাস দিতে পারে । আমবা যদি প্রতীক্ষায় থাকি, হদয়েব, দ্বার 
উন্মুক্ত রাখি, আমাদের মন যদি উন্মুখ হয়, তাহা! হইলে ভগবানের, 
ভূমার স্পর্শ পাইবার যে অসংখ্য পথ রহিয়াছে তাহা আমর! 
উপলব্ধি করিতে পারি। 

ভগবানের এই বিরাটত্ব,র অসীমতার আকর্ষণ আমাদেব 
চেতনার বিবর্তনের প্রথম অবস্থা । এই প্রেরণা যদি ক্ষণস্থায়ী 
না হয়, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ে ক্রমশঃ শুদ্ধাভক্তির উদয় 
হইতে থাকে। ভক্তি ক্রমশঃ জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করে; 
আমরা অহংবুদ্ধির অতীত সত্তার অন্থসন্ধান করি। সন্ধানের ফলে 
ক্রমশঃ আমরা ভগবানের নিত্য, শাশ্বত সত্তার পরিচয় পাইতে 
থাকি । আমাদের হৃদয় ও মনে বিকাশ পায় সমতা। সমতাই 
জ্ঞান, কন্ম ও ভক্তির ভিত্তি। এইজন্য শ্রীঅরবিন্দ গীতাভাষ্যে 
ও অন্তান্ত প্রবন্ধে সমতার কথা বিশেষ ভাবে লিখিয়াছেন। 
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সমতা কি? ইহ] কি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে উদাসানতাঁ_ 
শুধু নিজের ভাবে বিভোর হইয়া থাকা? যৌগিক সমতা 
উদ্দাসীনতা নহে। যোগী আপাতদৃষ্টিতে সর্ববিষয়ে উদাসীন ; 
বাহিরে তাহার চাঞ্চল্যের কোঁন লক্ষণ দেখা যায় না; মানুষের 
স্বখছুঃখে তিনি যেন নির্বিকার । মনে হয় যেন তাহার হৃদয় 
বলিয়া কিছুই নাই। বাস্থবপক্ষে যোগীর দৃষ্টি আপাতদৃশ্ত 
ঘটনাবলীতে নিবদ্ধ নহে; তিনি উপলব্ধি করেন কালপ্রবাহে 
সমস্ত জিনিষের অভিব্যক্তি হইতেছে, তাহার! মানব দৃষ্টির 
অগোচর লক্ষে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । তিনি সাধারণ মানুষের 
স্ুখ-ছুখ উপলব্ধি করেন, কিন্তু কার্য-কারণ-পরম্পরায় ঘটনার 
অবশ্যস্তাবিত্ব বুঝিয়া বিচলিত হন না। তাহার ভাবাবেগ সাধারণের 
হ্যায় ক্ষণস্থায়ী নয়, তাহা গভীর । তাহার হৃদয় সমগ্র বিশ্বের 
স্পন্দন অন্থভব করে; বিশ্বের মঙ্গল, শান্তি, আনন্দ ও পরিপূর্ণ তার 
ধ্যানে তিনি মগ্ন। তিনিই সত্য বিশ্বপ্রেমিক। 

বহিঃপ্রকৃতির, ইন্দ্রিয়গ্রাহ কোন ব্যাপারই তাহাকে বিচলিত 
করিতে পারে না। তিনি বাহিরের চাঞ্চল্যের পিছনে স্থির, শাশ্বত 
সত্তা অন্থভব করেন। তিনি অনুভব করেন নিষ্নপ্রকৃতি উর্ধ 
প্রকৃতি-স্পর্শের জন্য, রূপান্তরের জন্য উন্মুখ । তাহার আকুলতা, 
চাঞ্চল্যের কারণ এই উন্মুখতা। তিনি উপলব্ধি করেন প্রারত 
জীবনের গতি দিব্যজীবনের দিকে-দিব্যজীবন প্রাকৃতজীবমের 
রূপাস্তরের অপেক্ষায় আছে । যে পরাশক্তিতে এই ব্ূপাস্তরের সম্ভাবনা 
তাহ! তিনি অনুভব করেন, এবং তিনি আশ্রয় লন এই শক্তির, 
এই শক্তির নিকট প্রাকৃতসভাকে সমর্পণ করেন। স্বীয় আধারে 
তিনি বিশ্বকে ধারণ করিয়া-_-(20967090300 17) 00107'000877)-_ 
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তাহার আত্মা বিশ্বাত্মার সহিত যুক্ত হয়, তিনি বিশ্বহিতের জন্য, 
মানবের দিব্যরূপাস্তরের জন্য অখণ্ড কর্শখ করেন। এই কর্মে 
তাহার যে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে, ইহা তাহার অহং, খণ্তব্যক্তিত্ব 
নহে, ইহা পরম ব্যক্তিত্ব-_পুরুষোত্তমের বিকাশ । 

তাহার কন্ম বুদ্ধদেবের ন্যায় নিছক জ্ঞানযোগ, কিংবা থুষ্ট 
বা গৌরাঙ্গদেবের ন্যায় নিছক প্রেম-ভক্তিযোগ না হইতে পারে। 
কখন কখন যোগী যুদ্ধের ম্যায় ঘোর কর্মেও আত্মনিয়োগ করিতে 
পারেন_ যেমন শ্রীকৃষ্ণ অজ্জনকে কুরুক্ষেত্রের খগ্ুপ্রলয়ে নিয়োজিত 
করিয়াছিলেন। এ যুদ্ধ শ্রীঅরবিন্দের কথায়-_ 

প্ধরার কল্পলোকের তরে ঘোষেণ তিনি রণ ।” 

যুদ্ধে দিব্যকন্মী মানুষের স্বাভাবিক যন্ত্রণা, বেদনা ও আর্তনাদে 
উদাসীনতা দেখাইলেও তাহার দৃষ্টি থাকে পরম মঙ্গলের দিকে । 
যুদ্ধকে তিনি নীট্শের মত, কিংবা হিটলার যেরূপ বলেন 
তাহার মত, জীবনের, জাতির চরম আদর্শ বলিয়া ঘোষণা 
করেন না; আবার উতৎকট শাস্তিবাদীদের মত বিনা আয়াসে 
চিরস্থায়ী শাস্তির কল্পনায় বিভোর থাকেন না। তিনি উপলব্ধি 
করেন যে, মানুষের ব্যটি বা সমষ্টিগত অহমিকা ধ্বংসের জন্থা, 
খগ্বুদ্ধি দূর করিবার জন্য, জড়জগতে, প্রীণজগতে ও মনোজগতে 
যুদ্ধের প্রয়োজন । কিন্তু মানুষকে যে চিরকালই যুদ্ধ করিয়া 
কাঁটাইতে হইবে তাহা নয়। মানুষ যখন সংঘর্ষের গ্লানিতে আর্ত 
হইয়৷ উঠিবে, আন্তরিকভাবে মৈত্রী উপলব্ধি করিবে-_-যখন মানুষ 
নিজেকে বিশ্বাত্মার সহিত যুক্ত করিবে, বনহুর মধ্যে এককে অন্থভব 
করিবে, নিজের মধ্যে বহুকে ধারণ কৰিবে, তাহার চেতনা মাহ্ষের 
সাধারণ সংস্কারের উর্ধে উঠিবে, তখন যুদ্ধ হইবে অসভ্যতার নিদর্শন । 
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কিন্তু মানুষ যতদ্দিন সেই পরম আলোকের সন্ধান না পায়, 
ততদিন তাহাকে দুঃখ আনন্দ, হিংসা অহিংসা, যুদ্ধ শাস্তি প্রভৃতি 
দ্বন্দের ভিতর দিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে। জ্ঞানের পূর্ণতা 
হইলে এই দ্বন্্ চুকিযা যাইবে 1 মানুষ তখন আনন্দলোকের সন্ধান 
পাইবে-_ধবায় কল্পলোক বিকশিত হইবে । 

সমতায় প্রতিষ্ঠিত, ভাগবত চেতনায় নিত্যযুক্ত যোগী উপলব্ধি 
কবেন সর্ববভৃতে ব্রহ্ম এবং ত্রন্গে সর্বভৃতেব স্থট্টি। কাজেই তিনি 
যেমন বাহিরে মানুষের হাসিকান্নায় ষোগদান কবিতে দ্বিধাবোধ না 
করিতেও পারেন, সাধারণ কাঁজ করিতে পারেন, তেম্নি তিনি 
আবার ভাগবত প্রেরণায় সর্বদাই বিরাট কাজ করিবাব জন্য 
প্রস্তত। আবার তিনি এ প্রেরণায় একান্ত কশ্মহীন অবস্থায় 
তুরীয় সমাধিতে মগ্র থাকিতে পারেন। নিশ্চল থাকিলেও তিনি 
নিষ্বন্থা নহেন। স্বামী বিবেকানন্দ কি বলেন নাই যে, যোগীর 
সাধনায় ভাবরাজ্যে ষে বিপ্রব ঘটিতে পারে, শত সহ লোকের 
কর্মেও তাহা! হইতে পারেন1? বুদ্ধদেব শিখাইয়াছিলেন শির্বাণ__ 
কিন্ত তাহার তিরোধানের পরে ভারতে ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজ- 
নীতির যে অভিনব বিকাশ হ্ইয়াছিল, শিল্পকলায় যে অভিনব 
রী ফুটির! উঠিয়াছিল, তাহা কি বুদ্ধের স্থষ্ট ভাঁব-বিপ্রবের ফল নহে? 
বুদ্ধ শুধু এজাতি নহে, অপর বহু জাতির মধ্যেই নৃতন জীবন- 
স্থষ্টির বীজ বপন করিয়াছিলেন। মহাপুরুষের, যোগীর কর্মক্ে 
শুধু বাহিরে নয়, অন্তরে ৷ তাহার নিকট কম্মের বিভেদ নাই, তিনি 
কৃতৎসকম্মরুৎ। 

'পূর্ণযোগের ভিত্তি উদার দৃষ্টি ও সমতা। শ্রীঅরবিন্দ যোগপথ 
সম্বন্ধে বে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে 
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সাধককে অস্তরে সমতা ও স্থে্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে 
হইবে। স্থিরতা না জন্মিলে আমর! উর্ধতর সত্বা সম্বন্ধে সচেতন 
হইতে পারি না। এই সত্তাই ভাগবত সত্তার সহিত যুক্ত। 
আমাদের মন সাধারণতঃ চঞ্চল, বিষয়মুখী ও ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে 
উন্মুখ । এইজন্ই প্রথমে মনে স্থিরতার প্রয়োজন । মন যখন শাস্ত, 
প্রাণাবেগেও অচঞ্চল. ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যমুক্ত ও সমতাযুক্ত হয়, তখনই 
আমাদের স্থিরবুদ্ধির ক্ষরণ এবং প্ররুত সত্তার_-আত্মার-_ 
উদ্বোধন হয়__যে সত্তা শাশ্বত, বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্তন্ও 
অপরিবর্তনশীল-_যাহা আমাদের সত্য ব্যক্তিত্ব, যাহাকে শ্রীরুষ্ণ 
বলিয়াছেন 'মমৈবাংশঃ? | 

মনের চাঞ্চলা দূর হইলে হৃদয়ের চাঞ্চল্যও দুর হয়। আমাদের 
ভাবাবেগ, স্বাভাবিক অন্থুভৃতির প্রকৃতিকে সমভাবাপন্ন না করিলে 
আমরা জাগতিক ঘন্ব সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইতে পারিনা, আমাদের 
মমত্ব দূর হয় না। মমত্বদূর না হইলে যেমন আমাদের সত্যঙ্ঞান 
হয় না, হৃদয়ও ন্যচ্ছ হয় না। হৃদয় যখন আবিলতাবিহীন হয় 
তখনই তাহাতে স্ফুরিত হয় ভাগবত প্রেম, ভগবানে আস্পৃহা_ 
যাহাকে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন্‌ ৪৪11786101) । এই আসম্পুহা প্রথমে 
আমার্দিগফে ভাগবতমুখী করে এবং বিকাশ করে চৈত্যপুরুষকে 
(08501) )1। এই চৈত্যপুরুষই অলক্ষ্যভাবে মনোময় সত্তা, 
'সৌপময় সত্ব। ও অন্নময় সত্তার পিছনে রহিয়াছে-কিস্তু আমরা এই 
বিভিন্ন চেতনার দাবী মিটাইতে ব্যস্ত, চৈত্যপুরুষের সন্ধান 
রাখি না। কাজেই আমাদের মন, প্রাণ ও দেহ আলোড়িত হইলে 
বিভ্রান্ত হই। চৈত্যপুরুষ স্ঘন্ধে যখন আমর! সচেতন হই তখনই 
আমাদের মন, প্রাণ ও দেহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা জন্মে । 


ভাগবত শক্তির বিকাশ ১৮১ 


“যোগের আলোক” (41881/09 ০0. ০৫৪” ) নামক পুস্তকে 
শ্রীঅরবিন্দ আমাদের সত্তার বিভিন্ন স্তরের বিশদভাবে বিষ্লেষণ 
করিয়াছেন। আমরা যদি জীবনের রূপাস্তর চাই, তাহা হইলে 
আমাদের এই রহস্তের সন্ধান করিতেই হইবে, আমাদের সত্তার 
পরিচয় পাইতেই হইবে । চিকিৎসা-বিজ্ঞান যেমন আমাদের দেহের 
পরিচয় দেয়, তেম্নি যোগ-বিজ্ঞান পরিচয় দেয় আমাদের প্রকৃত 
সত্তার ও উর্ধ সত্তার । এই পরিচয় না পাইলে আমরা আমাদের 
সত্তাকে ভাগবতশক্তির আধার করিতে পারি না--ভগবান ও 
তাহার শক্তি সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণ পাইতে পারি মাত্র । 

“যোগের আলোক” ও “যোগের ভিত্তি” (413505 001 0৫৪৮) 
এই ছুইখানি পুস্তক মানুষের দিব্জীবন লাভের পরম সহায়ক । 
যোগ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ “আধ্যে “39161991501 ৬০৪৯৮ নামে যে 
প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন তাহাকে যোগ-বারিধি বলা যায়; কিন্তু 
এ ছুইখানি পুস্তকের বিশেষত্ব এই যে, উহাতে শ্রীঅরবিন্দের 
শিশ্কদিগের ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তরগুলি একত্র করা হইয়াছে । 
তাহারা ব্যক্তিগত ভাবে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, থে 
সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহার উপর আলোকপাত করিয়া 
শ্রীঅরবিন্দ মানব চেতনার উদ্ধ বিবর্তনের কৌশল দেখাইয়াছেন। 

প্রীঅরবিন্দের শিক্ষার প্রণালী এই যে, তিনি বাঁধাধরা, ছককাটা 
কতকগুলি আধ্যাত্মিক নিয়মকানুন প্রণয়ন করেন নাই, কিংবা বাধান্র 
নিষেধে সাধকদিগের জীবন আড়ষ্ট বা মন পঙ্গু করেন নাই । ব্যক্তিগত 
ভাবে তাহাদের মনে যে প্রশ্ন জাগিয়াছে বা সাধনায় তাহারা যে 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহারই সমস্তাঁসমাধানে সাহায্য 
করিয়াছেন। পূর্ণ যোগের উদ্দেশ্টয নিয়ের ধর্ম অতিন্রম করিয়া উর্ধের 
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ধর্দ স্থাপন করা--জীবনের বিকাশ-বৈচিত্র্য সক্্মতর, রসঘন করিয়া 
তোলা, জীবনের কোন অংশকে অস্বীকার করা নয়। কিন্ত 
জীবনের নিয়ন্তা তখন অহ নয়-জ্ঞান, শাস্তি, আনন্দদায়িনী 
ভাগবত শক্তি। জীবনের উদ্দেশ্ট তখন খণ্ত-অহংকে পূর্ণ করা নয়, 
অথগ্কে প্রতিষ্ঠিত করা, তীহারই ধশ্ম গ্রহণ করা, তাহারই ইচ্ছাষ, 
শক্তিতে বিশ্বলীলার উদ্দেশ্য সফল করা। কাজেই অধাত্মঙ্গগতে 
0162,0781)10এর স্থান নাই--ভগবান ত' ন্বেচ্ছাঁচারী রাজ! ব। 
সর্বময় কর্তা নহেন, যে একঢালাভাবে জীবন গঠন করিবেন ! 
বিশ্বে বৈচিত্র্য ঘটান তাহার কাজ । 

জীবনে সংযমের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনাষ 
মে সংযম হইবে স্বতঃস্ফর্ত সংযম। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “প্রক্তিং 
যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং কবিষ্যতি'--শুধু বাহিরের সংযমে 
বহিঃপ্রকৃতি কখনও আয়ত্ত কর! যায় না, চাই অন্তরের প্রেরণা, 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন । তাই শ্রীঅরবিন্দ সংযমের নীতিজ্ঞান প্রচার 
করেন না; ইঙ্গিত দেন সমর্পণের__আমাদের প্রত্যেক বৃত্তিকে 
ভাঁগবত শক্তির নিকট সমর্পণ করিতে বলেন । 

আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও মান'সক বৃত্তিগুলির 
উপর যতক্ষণ কর্তৃত্ব লাভ না করি, ততক্ষণ তাহারা! আমাদের সত্তাকে 
আলোড়িত করে; আমরা এই চাঞ্চলো অসহায় । আমাদের মন 
ধতই উন্নত হয় ততই আমরা! তাহাদের আয়ত্ত করিতে চাহি, বুদ্ধি- 
দ্বারা এবং অনেকক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহ দ্বারা । 
অনেক সময়ে আমরা কৃতকার্ধা হই বটে, কিন্ত আচদ্িতে বাঁধ 
ভাঙ্গিয়া যায়, আমাদের মন ও বুদ্ধি কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলে। 
দেহ ও প্রাণের আলাদা ধশ্ম আছে, মন ও বুদ্ধি তাহাদের দ্বারা 
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অভিভূত হইয়া পড়ে। এই জন্যই আমরা দেখি খে পঞ্ম 
পণ্ডিত, স্থবিজ্ঞ দার্শনিক কিংবা উচুদরের শিল্পী বা কবি আকস্মিক 
ভাবে প্রাণজোতের উচ্ছ্বাসে বিভ্রান্ত হইয়া উঠেন। কথায় বলে 
“মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ | 

মানবজাতির ইতিহাসেও এইজন্য দেখি মানুষ যুগে যুগে কত 
নীতি, নিয়মকানগুনের বেড়া দিয়া সমাজ রক্ষা করিবার প্রয়াস 
পাইযাছে, কিন্ত প্রাণের উন্মাদনা তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সমাজে 
দেখ গিয়াছে অস্থর-তাগুব। তাই বলিয়৷ ইহাঁও বলা চলে না 
যে, নীতিজ্ঞান, ০০৭, একেবারে নিরর৫থক। মানুষ নীতিজ্ঞানের 
বিকাশেই পাশবিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া সভ্যতার আলোকে 
আসিযাছে। সকল ধর্মেই সেইজন্য নীতিশাস্্র স্থান পাইয়াছে ; 
অধিকাংশ ধশ্মপুস্তককে নীতিশাত্ম বলিলেও চলে। 

কিন্তু সভ্যতার এতদূর বিকাশেও মানুষ এমন অবস্থায় 
আসিয়াছে, যাহাতে নীতিশাস্ব অজ্ঞানতার প্লাবনে ভাপিয়৷ যাইবার 
উপক্রম হইয়াছে । মনোবিজ্ঞানবিৎগণ বলেন যে, ইহা অচেতনের 
( 91)9017891008 ) স্ফুরণ | মানব-সভ্যতা! এতদিন স্থুরম্য নগরীর 
মৃত গড়িয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহার তলদেশে প্রচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরি 
রহিয়াছে কে মনে করিয়াছিল? 

মানুষের এক্ষণে ধারণ। জন্মিতেছে যে, শ্তধু মানসিক বৃত্তি ও 
বুদ্ধি দ্বারা সু ভাবে, স্থায়ীভাবে জীবন ও সমাজ গঠন করা*স্ষ্ঠুব 
নয়। মানসিক চেতনার উর্ধে যে অতিমানস চেতনা আছে তাহাকে 
নামাইতে হইবে, এবং তাহার বিকাশেই মানুষের কর্তৃত্ব জন্মিবে 
শুধু মনে নয়, প্রাণে এবং দেহে । শুধু মনের কর্তত্বে প্রাণের 
প্লাবন রোধ করা কিংব! প্রাণের কর্তৃত্বে দেহ নিয়ন্ত্রণ কর1 সম্ভবপর 
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নহে। যখন মান্থষের হৃদয় খুলিয়া যায়, চেত্যপুরুষ জাগিয়া উঠে, 
তখন মানুষের আত্মজ্ঞান জন্মে এবং সেই জ্ঞানালোকে মানুষ মন, প্রাণ 
ও দেহ নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তিলাভ করে ।-শুধু নিয়ন্ত্রণ নহে, 
তাহাদের রূপান্তরিত করিতে পারে । মন, প্রাণ, দেহ লইয়া তখন 
আর বিড়ম্বনা বোধ হয় না, বোধ হয তাহারা আত্মার বিকাশের 
যন্ত্র, তাহাদের অভিজ্ঞতা বিশ্বচেতনার লীলাতরঙ্গ। 

দৃশ্টজগতের উর্ধে ও অন্তরে থে জ্ঞান, আনন্দ ও শক্তির 
জগত আছে তাহার সহিত আমাদেব চেতনা যুক্ত হইলেই আমাদের 
প্রাকৃত চেতনার খণ্ডতা ও মালিন্য দূর হয । খপ্ততা দূর হইলে সমস্তই 
এক পরমচেতনার বিভিন্ন স্তর বলিষা প্রতিভাত হয়। তখন 
আমাদের প্রাকৃতিক বৃত্তিগুলি স্ব স্ব ক্ষেত্রে পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি ও 
আনন্দ বিকীর্ণ করে। আমাদের মন তখন ভূমার সহিত যুক্ত 
হয়, হৃদয় যুক্ত হয় বিশ্বাত্মার সহিত। তখন বিশ্বের প্রতি স্পন্দন 
আমাদের হৃদয়ে স্পন্দন্ছন্দ জাগায়। আমাদের মন হয় শাস্ত, 
সমাহিত; আমাদের বুদ্ধি হয় স্থির, অবিচল; আর আমাদের 
হৃদয়ে বিকাশ পায় শুধু মানবপ্রেম, জীবপ্রেম, বিশ্বপ্রেম নহে 
ভগবানের পূর্ণ সত্বা-_যাহা বিশ্বাতীত, সনাতন, শাশ্বত; আবার 
যাহা বিশ্বলীলায় মধুর । 

আমাদের সত্তার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই সচেতন 
নুষ্ট।, আমাদের দেহ, প্রাণ ও যন কি ভাবে ক'জ করে তাহা 
আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করি না। মন আমাদের পরিচালক, কিন্ত 
উহা! সাধারণতঃ দেহ ও প্রাণের দাবী মিটাইতে ব্যস্ত। মানসিক 
শক্তি চর্চার ফলেই আমরা মনের প্রভাব বুঝিতে পারি। এই 
প্রভাব অনেকস্থলে আমাদের নিকট বিন্ময়কর বলিয়া বোধ হয়। 
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মনংসংযম দ্বারা যোগী কি অদ্ভূত শক্তি বিকাশ করিতে পারেন 
তাহার পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। 

রেচক কুস্তকাদি দ্বার! প্রাণশক্তিরও অদ্ভুত বিকাশ করা! যায়। 
অনেক যোগী আশ্চ্য প্রক্রিয়া মান্ষকে বিস্মিত করিতে পারেন । 
প্রাণায়াম আধ্যাত্মিক সাধনাব একটা বিশিষ্ট উপায় বলিয়৷ পরিগণিত । 
হঠষোগী দেখাইতে পারেন দেহের উপর কি আশ্র্য্য কর্তৃত্ব লাভ করা 
যায়। শ্রীঅরবিন্দ "আধ্য” “যাগ-সমন্বয় নামক প্রবন্ধগুলির 
কমেকটাতে রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ প্রভৃতি বিশেষভাবে 
আলোচন! করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্ণযোগেও এই গুলি 
বিভিগ্ন উপায় হইতে পারে, তবে ইহা অপেক্ষা সহজসাধ্য ও অবার্থ 
উপায় হইতেছে যোগশক্তির আশ্রদ গ্রহণ করা । আমাদের হৃদয়দ্বার 
যখন খুলিয়া যায়, চৈত্যপুরুষ স্ফট হন, তখনই আমাদের মধ্যে 
যোগশক্তি, উর্ধপ্ররূতি সক্রিয় হন। পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ দ্বারা আমরা 
এই শক্তির সহিত যুক্ত হইতে পারি, এবং যতই আমাদের সত্তার 
বিভিন্ন স্তর, আমাদের বিভিন্ন বৃত্তিগুলি সঙ্ঞানে ও সানন্দে এই শক্তির 
আশ্রয় গ্রহণ করে, ততই উর্দের চৈতন্য বিকশিত হয়, ভ্রমশঃ 
আমাদের সত্তা হয় এই চৈতন্যশক্তির আধার । আধার বিশেষের 
(প্রতি আধার সংস্কার অন্থসারে বিশেষ প্ররূতি লইয় জন্ম গ্রহণ করে, 
যাহার জন্য আমরা বিচিত্র প্রকৃতির মান্নষ দেখি ) বিবর্তন ও রূপান্তর 
একমাত্র এই গুরুতির সহাযতায় সম্ভব । বিবর্তন ঘটিলে আমাজজত্র 
গ্রারৃত চেতনাকে বিচ্ছিন্ন, অহঙ্কারযুক্ত মনে হয় নাঁ_মনে হয় অখণ্ড 
চেতন! বিচিত্র ভঙ্গীতে, অভিনব ছন্দ স্যরি করিয়া অহরহঃ ব্রদ্ধের 
তপন্তা করিতেছে । ব্রন্মের তপন্তায় জগৎ স্থষ্ট ; মানবের মধ্যে যখন 
তপস্থা স্ফর্ত হয় তখনই ব্রন্মের চেতনার সহিত মানবচেতন! যুক্ত 
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হয়। তখন শুধু মানবপ্রকৃতিতে নয়, বিশ্বেও অপূর্ব ছন্দ অনুভূত 
হয়। 

মানুষের চেতনা তখন শুধু আনন্দ অনুভব করে না _অন্ভব 
করে বিরাটত্ব, ভূমা। মানুষ তখন অনুভব করে যে, বিশাল জড়- 
জগতের সহিত তাহার দেহ যুক্ত-_-তাহার দেহ জড়-জগতের অংশ; 
প্রাণ যুক্ত প্রাণ-জগতের সহিত এবং মন যুক্ত মনোজগতের সহিত । 
বিজ্ঞানও এই সত্যে সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে এ বিষয়ে 
আমরা মনে একটা ধারণ করিতে পারি মাত্র। স্থষ্টির প্রাতি স্তরের 
বিশালতা ও অখণ্তা অনুভব করিতে হইলে তাহার সহিত বিশেষ 
চেতনায় যুক্ত হইতে হয়_যুক্ত হইলে সত্য জ্ঞান জন্মে । শ্রীঅরবিন্দ 
ইহাকে বলিয়াছেন 1000%1006৬ 7৮7 1960711 1 জড়, প্রাণ ও 
মনের এই সার্বভৌমত্ব আছে বলিয়া আমরা উপলব্ধি করি. সকল 
মানুষের দেহ একই ভাবে গঠিত; প্রাণে আমরা অপরের সখ দুঃখ 
অন্থভব করিতে পারি, এবং মণ দ্বারা অপরের মন বুঝিতে পারি। 
এই সার্বভৌমত্বের জন্যই প্রাকৃতিক নিয়ম, ধর্শ সম্ভব হইয়াছে-_ 
বিজ্ঞান কাধ্যকারণ নির্ণয় করিবার স্থবিধা পাইয়াছে। 

মানুষ যখন যোগপথে অগ্রসর হয় তখন সে অনুভব করে এই 
স্তরগুলি এক একটা! বিভিন্ন জগৎ জড়জগণ, প্রীণজগৎ, মনোৌজগৎ ; 
_-অবশ্য একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত; 
ক্রেন্ত' প্রত্যেকের ক্ষেত্র বিভিন্র, প্রকৃতি বিভিন্ন এবং প্রত্যেকেরই 
আছে বিকাশ-বৈচিত্র্য । মানুষের চেতনা ও বুদ্ধি ঘে স্তরের আশ্রয় 
লয়, মানুষের সত সেই স্তরের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই জন্য জড়বৃদ্ি 
মানব পায় জড়ের প্ররুতি_-তামসিক$ যে প্রাণশক্তিকে আশ্রয় 
করে সে হয় রাজসিক ; এবং যে মানসিক শক্তির 'াশ্রয় লয় তাহার 
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মধ্যে সত্বপ্ূণ বিকাশ পায়। মানুষ যখন ইহাদের সার্থকতা বুঝিতে 
পারে, খণ্ডতা বুঝিতে পারে, তখনই সে প্রকৃতির উর্ধে উঠিতে 
পারে-_যাহাকে বলে ত্রিগুণাতীত অবস্থা । 

মান্য এই গুণত্রয়ের অস্থিতি বুঝিতে পারিলেই, পরাপ্রক্কৃতির 
আশ্রয় লয়-_যাহাতে আর দ্বন্দ বা খণ্ডতা নাই, যে অবস্থা হইতে 
আর বিচ্যুতি নাই। এই পরম রূপান্তর লাভ করিবার পূর্বের মানুষ 
উপলব্ধি করিতে পারে যে সে দেহ নয়, প্রাণ নয়, মন নয়--এগুলি 
তাহার আত্মবিকাশের, বহির্জগতের পরিচয় পাইবার উপায় । সে 
উপলব্ধি করে ইহাদ্দের পরিচালক জীবাত্মা। জীবাত্মাই বিভিন্ন 
অভিষ্ভতা লাভ করিবার জন্য বিভিন্ন আধাব গ্রহণ করে, এবং 
তাহার প্রয়োজন অন্সারে মহ।প্ররূতি তাহার দেহ, প্রাণ ও মন 
গঠন করেন। মানুষ সাধন! দ্বারা এই জ্ঞানলাভে সমর্থ বলিয়া 
মনঃসংযম দ্বারা এমন অন্ভূতি পায় যে তাহার আত্মা, তাহার সত্তা 
অটল অবিচল, আর চিস্তাগুলি তাহার আশেপাশে ঘুবিয়া 
বেড়াইতেছে, তাহার মন্তিফ্ষে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। 
শ্রঅরবিন্দ “যোগাঁলোকে” এই অবস্থার কথা বলিয়াছেন। জেলে 
থাকিতে তাহার নিজের এইরূপ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহা তিনি 
“কারাকাহিনীস্তে বর্ণনা করিয়াছেন । 

মানুষের হৃদয় শান্ত হইলে সে উপলব্ধি করিতে পারে যে 
বাসনাঁও বহির্গতের শ্রোতপ্রস্থত। মানুষ অধিকাংশ «ক্ষেত্রে 
অসহায় ভাবে বাসনাশ্োতে হাবুডুবু খায়, কিন্তু একটু নিলিপ্ত ভাব 
অবলম্বন করিলেই অন্ুভব করিতে পারে যে, তাহার সা এই 
স্রোতের টানেও অবিচলিত থাকিতে পারে । আরও নিলিপ্ত হইলে 
উপলব্ধি করে সে আছে স্থির, আর বাসনা বদের ন্যায় উঠিতেছে 
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ও মিলাইয়া যাইতেছে । তখন সে আর বাসনার দাস নয়- প্রতু, 
তাহার তাহাকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা জন্মে। অবশ্ঠ চাঞ্চল্যের বিপরীত 
ভাব অবলম্বন করিলেও ক্রমশঃ এই স্থিরতা আসে, কিন্তু তাহা 
কচ্ছ,সাধ্য। বাসনাকে নিশ্বমমভাবে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে, 
দমন করিলে তাহা সাময়িক ভাবে প্রশমিত হয়, কিন্ত তাহার বীজ 
নষ্ট হয় না। এই কারণেই ধীমান ব্যক্তি স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি 
নিপীড়িত না করিয়া, সমতা, অবিচলত! ও ধৈর্য অবলম্বন করেন এবং 
তাহাদের রূপাস্তরিত করিয়া চৈতন্যের উচ্চভাবগুলির আশ্রয় লন। 
এই অবার্থ উপাক্ষে প্রাকৃতিক বৃত্তিগুলি আর সত্তাকে অন্ধভাবে 
আলোড়িত করে না, উর্ধের প্রেরণায় স্থনির্দিষ্ট ভাবে কাধ্য করে। 

শারীরিক স্থখ-ছুঃখ মানুষ কি ভাবে জয় করিতে পারে তাহার 
নিদর্শন অপ্রতুল নহে। ধীমান ব্যক্তিগণ শারীরিক ব্যাধি উপেক্ষা 
করিয়া কিরপে মনঃশক্তি নিয়োজিত করেন তাহার পরিচয় অনেক 
মহত জীবনীতে পাওয়া যায়। আবার প্রাণের প্রেরণায় মানুষ, 
শারীরিক বিপদ কেন, মৃত্যুকেও উপেক্ষা করিতে পারে। সৈনিক 
রণক্ষেত্রে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে; দেশহিতৈষী দেশের মঙ্গলের জন্য, 
দেশপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া মৃত্যুকে বরণ করিতে কুষ্ঠিত হন না। 
মান্থষ উচ্চভাবের বশবত্তী হইয়।, বিশ্বাসের জন্য বা প্রেরণাবশে 
গতানুগতিক জীবন উপেক্ষা করিতে পারে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন 
পাঙুয়। যায়। | 

কিন্ত সকল মান্থুষ এই প্রেরণা চিরকাল অবলম্বন করিয়া 
চলিতে পারে না। প্রেরণা চকিতে বিছ্যাতের মত ঝিলিক দেয়; 
আবার মিলাইয়া যায়। সত্য রূপাস্তরের জন্য তাই মানুষকে 
আশ্রয় করিতে হয় উর্ধের ধর্ম, আকড়াইয়া থাকিতে হয় সত্যকে, 
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প্রেম জাগাইতে হয় সত্যের প্রতি। শরধু ইহাতেও সত্যে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়া যায় না--ইহা প্রাথমিক উপায় মাত্র। প্রতিষ্ঠিত হইতে 
হইলে চাই সত্য জ্ঞান, বিশ্বসত্তার স্ুস্মাতিস্স্ম স্তরের অভিজ্ঞতা । 
তপন্তা, ধ্যান, প্রার্থনায় এই" অভিজ্ঞতার আভাস দেয়। ফলে 
জন্মে দৃঢ় প্রত্যয়, অটুট বিশ্বাস, লক্ষ্যে অব্যর্থ দৃষ্টি। তাহার পর 
বিকাশ পায় দিব্য চেতনা । প্রথমে বিকাশ পায় হৃদয়ে, তাহার 
পর মনে, ক্রমে প্রাণে, অবশেষে দেহে--এমন কি চেতনার অস্তলীন 
স্তরে পর্যযস্ত যেমন হৃর্ধ্য উঠিলে প্রথমে আলোক পড়ে তরুশিরে, 
তাহার পর সমন্ত প্রকৃতির উপর আলো ছড়াইয়া পড়ে। 
চৈর্তন্যের আলোকে, শক্তিতে, আনন্দে যখন আমাদের সত্তা! ভরিয়! 
উঠে, তখন মানুষের মনে হয় সে আর জরা-মবণশীল, অহংবুদ্ধিপরায়ণ 
ক্ষুদ্র মানুষ নয়-_সে অনন্ত জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের অগণন 
কেন্দ্রের অন্যতম । মানবজাতিকে তখন মনে হয় বিরাট চৈতন্যময় 
পুরুষের বহিঃরূপ-_মানুষের মধ্যে লীলায়িত হইতেছে ভাগবত 
শক্তি। মানুষের কর্ম তখন আর অহংকে কেন্দ্র করিয়া চলে না, 
তাহা! পরিণত হয় বিশ্বযজ্ঞে। ইহাই উপনিষদের “তেন ত্যক্তেন 
ভুপ্তীথাঃ |; 
এই মরজগতে, অজ্ঞান-অন্ধকার সমুদ্রে ভাসমান আমাদের 
দিশারী কে? চিরন্তন দিশারী হৃদ্িস্থিত হষীকেশ, যিনি অলক্ষ্য- 
ভাবে অন্তরে থা্কয়া সমন্তই নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন । কিন্তু আম্ান্জর 
বহিমূ্থী জীবনে ত" বাহিরের অবলম্বন চাই। এ অবলম্বন 
হইতেছেন গুক-- লৌকিক গুরু নহেন, যোগ-গুরু। গুরুর ভিতর 
আমরা আদর্শের অভিব্যক্তি দেখিয়া তাহাকে হৃদয়ে বরণ করি। 
আধুনিকদিগের গুরুবাদদে ঘোরতর আপত্তি শুন! যায়। কিন্ত 


১৯৬ শ্রীঅরবিন্দ 


জাগতিক সাধারণ ব্যাপারেও আমরা গুরু বিনা জ্ঞান লাভ করিতে 
পারি না। অধ্যাত্ম সাধনায়, পূর্ণ যোগে গুরুই যে একমাত্র দিশারী 
ইহা একান্ত দাস্তিক ছাড়া সকলেই স্বীকার করিবে। পূর্ণষোগ 
কোন বিশেষ মতবাদ নহে; এখানে জোরজুলুম, নিয়মকানুন, 
দলপুষ্টি করার চেষ্ট! প্রভৃতির স্থান নাই-- ইহা হইতেছে মানবাত্মার 
বিশ্বাত্াকে আবাহন, আত্মার শাশ্বত অভিযান, চেতনার পরম 
চেতনার সন্ধানে অভিসার, আমাদের খণ্ড জীবনে পূর্ণতা লাভের 
কৌশল। ইহার দিশারী না পাইলে 'ক্ষুরধার' পথ অতিক্রম 
করিব কি করিষা? আর চাই এমন দিশারী ধাহার পথের পূর্ণ 
অভিজ্ঞতা হইয়াছে, যিনি পথের রহস্তকে আযত্ত করিয়াছেন এবং 
লক্ষ্যে বিজয়কেতন স্থাপন করিয়াছেন। 


যোড়শ অধ্যায় 
জগন্মাতার লীল। 


সাধক যখন নিজের সত্তা বিশ্লেষণ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করে, 
অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে আলোকের সন্ধান পায়; যখন হৃদয়-ঘ্বার 
খুলিষা যায়, মন গতানুগতিক সংস্কারের, বিচারবুদ্ধির গণ্তী কাটাইয়া 
সত্যজ্ঞানের জন্য উন্মুখ হয়, ধখন সে সমগ্র সত্তা দিয়া শাশ্বতেব স্পর্শ 
পাইতে চায় এবং সেই স্পর্শে রূপাস্তরের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন সে 
এক অপূর্ব জগতের সন্ধান পায় যেখানে পরম চেতন! পূর্ণভাবে 
সক্রিয়, যেখানে চলে জগন্নাতার অবাধ লীলা_যেখানে সমন্তই 
তাহার সত্তার সত্তা, তাহারই চেতনার উম্মি। জগন্মাতার পরাজ্জান, 
পরাশক্তি, পরাআনন্দ, পরালীলার আশ্রয় লওয়া যোগমার্গে 
শ্রীঅরবিন্দের অব্যর্থ নির্দেশ । 
তিনি “110 1190)97৮ ( পমা”) নামক পুস্তকের শেষভাগে 
লিখিয়াছেন : “এই অন্ধ তমসাচ্ছন্ন, মিথ্যামায়ার, মৃত্যু ও ছুঃখের 
জগতে, আবরণ ভেদ করিয়া, আধারকে উপযুক্তভ।বে গঠিত করিয়া, 
সত্য, আলোক, দ্িবাজীবন ও অমরত্বের আনন্দ আনিতে সমর্থ 
মানুষের চেষ্টা, এমন কি তপহ্যাও নয়_-সম্র্থ মাতার শভি।2 * 
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॥ ১৯২ শ্রীঅরবিন্দ 


জগৎ হইতে, মানব হৃদয় হইতে যখন দিব্যের জন্ক আকুল আহ্বান 
উঠে, দিব্য যখন তাহাতে সাড়া দেন, তখন মানব-আধারে, এই 
আলো-আ্বীধারের জগতে যে শক্তি সক্রিয় হন তিনিই হইতেছেন 
দিব্যশক্তি, পরাপ্রকৃতি, জগন্মাতা । 

মানুষের তপস্যা মানবসতার পূর্ণ রূপান্তর সাধন করিতে সমর্থ 
নয় কেন? মান্তুষ সাধারণতঃ যে শক্তি লইয়া কাধ্য করে, তাহা 
বিশ্বশক্তির অংশ হইলেও, আধারের খণ্ততার জন্য পীমাবদ্ধ। যখন সে 
সীমা অতিক্রম করিতে চায়, তখনই তাহাকে আশ্রয় লইতে হয় উর্দের 
অবারিত শক্তির, ইন্দ্রিয়জগতে যাহার মাত্র প্রচ্ছন্ন আভাস পাওয়া 
যায়। মানুষের তপস্তা সেই শক্তির আশ্রয় লাভের চেষ্টা। মনুষের 
তপস্যা যদি অখণ্ড না হয়, তাহা হইলে সে যখন তুবীয় অবস্থা হইতে 
নামিয়া আসে, তখনই প্রাকৃতিক চেতনায় ফিরিয়া আসে। এই 
অবস্থায় মনে হইতে পারে উদ্দ ও নিম্নের এই ছুই জগত, উর্ধা ও 
নিয় চেতনা বিচ্ছিন্ন । মানুষের খগ্ডজ্ঞানের জন্য, মনোবৃত্তির জন্য 
এইরূপ হইয়া থাকে। 

এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ অতিমানসের-_যাহাকে তিনি 
90107877768] বলিয়াছেন--আশ্রয় লইতে বলিয়'ছেন । অতি- 
মানসের আশ্রয় লইলে মান্ুযের কতকগুলি দিব্যবৃত্তি পরিষ্ফুট 
হইতে থাকে, যাহাতে তাহার অন্তর আলোকিত হয়, অব্যর্থ জ্ঞান- 
দৃষ্টি জন্মে জ্ঞানলাভের জন্য তাহাকে শুধু ইন্দ্িয়গত বুদ্ধি বা 
যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করিতে হয় না। সে ত্রমশঃ উপলব্ধি 
করিতে পারে যে, সে শুধু নিপ্নজগতের জীব নহে--সে এক বিরাট 
সত, অপরিমেয় জ্ঞান, ম্বতঃস্ফ্ত অবাধ শক্তি ও ভূমার আনন্দের 
মধ্যে রহিয়াছে । ইহা সর্বব্যাপী এবং তাহার অন্তরেও ইহা 


জগন্সাতার লীলা ১৯৩ 


সক্রিয়। তাহার চেতনা প্রসারিত হইলে তাহার প্রতীতি জন্মে 
এই সত্তা, জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দে সে শুধু বিধৃত নয়, ইহাতে 
গঠিতও । যখন এই উপলব্ধি নিবিড় হয় তখন মান্ধষের জীবন হয় 
সাবলীল-_এক মহান্‌ ছন্দের বিকাশ; তাহার কম্ম হয় অবাধ__সে 
কশ্বকে আব নিজের কম্ম বলিয়া দেখে ন।, দেখে যে ইহা! পরাশক্তি, 
জগন্মাতার লীলার বহি:তরঞগ্গ । সে অনুভব করে সে নিজেই এই 
দ্রিব্যশক্তির বিকাশের অগ্ততম আধার । 

শ্রীঅববিন্দ নির্দেশ দ্য়াছেন যে, এই মহান উপলব্ধি লাভ করিন্তে 
হইলে সাধককে পূর্ণভাবে, সমগ্র সত্তা দ্বাব। এই মহাঁশক্তির নিকট 
মাত্বপর্মপণ কবিতে হইবে । আত্মসমর্পণ বলিলেই আমাদের 
সাধারণ মনে বিজেতাঁবিজিতেব সন্বন্ধ জাগিয়া উঠে; কিন্ত দিব্য- 
সমর্পণে এইরূপ ভাবের লেশমাত্র নাই। এমন কি ইহা! লৌকিক 
ত্যাগও নহে। ইহা খণ্ডতার অখণ্ডের নিকট সমর্পণ, সসীমের 
অসীমকে বরণ, অহংএব আম্মাকে আহ্বান । আমাদের অহং কি? 
কতকগুলি সংস্কারবিশিষ্ট, নিজ খণ্ঁ-শক্তিতে বিশ্বাসী, স্বল্প ও 
অস্থিত আনন্দের জন্য লালায়িত, নিজস্থষ্ট মনোজগতে বিচরণ- 
প্রয়াপী যে চেতনা তাহাই আমাদের অহঙ্কার। যখন এই চেতন 
স্বল্লে তুষ্ট ন] থাকিয়! জগৎকে চায়, কুপমণ্ক না থাকিয়া বৃহদাকাশের 
পরিচয় পাইতে চায়, তখন ইহাকে আশ্রয় করিতেই হইবে, যুক্ত 
হইতেই হইবে, সমর্পণ করিতেই হইবে অখণ্ড চেতনার, পূর্ণজ্বনের 
নিকট-_-অভীপ্মা করিতে হইবে আনন্দ-লোকের। তখন খগ্ড 
চেতনার আধার মানুষকে অন্তর্মধী হইতে হইবে, নিছক বহিমূণ্থী 
ব্যবহারিক বুদ্ধিপরায়ণ থাকিলে চলিবে না। তাহাকে সন্ধান 
করিতে হইবে চেতনার উৎসের, পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে চেতনার 


১৩ 


১৯৪ প্রীঅরবিল্দ 


লীলাভঙ্গী-শুধু এই দৃশ্টমান জগতে নয়, উর্ধের জগতে, যেখানে 
চৈতন্যের লীলা অব্যাহত, যেখানে চৈতন্য স্বরাট, সম্রাট--যে জগৎ 
হইতে সকল জগতের হ্ষ্টি, দার্শনিক যাহাকে বলেন কারণ-জগহ। 

“যোগালোকে” শ্রীঅরবিন্দ নির্দেশ করিয়াছেন মাম্নুষ কিরূপে 
এই মহাচেতনার, পরাশক্তির, পূর্ণ আলোক ও আনন্দের অভিজ্ঞতা 
লাভ করিতে পারে। যোগমার্গে সাধক শুধু অসীম শান্তি, নিস্তব্ধতা, 
বিশালতা অনুভব করে না, সে উপলব্ধি করিতে পারে এক বিরাট 
শক্তি, যাহাতে সমস্ত শক্তি বিধৃত, যাহা সমণ্ত শক্তির কারণ; এক 
অদ্ভুত আলোক যাহাতে পরিক্ফুট পরাজ্ঞীন; এক অপরিমেয় আনন্দ, 
যাহা জগতের সব মাধুরীর উৎস। 

সাধক যখন বাহিরের চাঞ্চল্যমুক্ত হইয়া নিবিড় শাস্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই দিব্যশক্তি তাহার আধারে সক্রিয় .হয়। 
প্রথমে ইহা মন্তকে অবতরণ করে এবং সাধকের মনের অগ্তলন 
কেন্ত্রগুলিকে বিকশিত করে ; পরে হৃদয়ে অবতরণের ফলে চৈত্যময় ও 
ভাবময় সত্তা মুক্ত হয়, নাভি ও অন্ঠান্ত প্রাণকেন্দ্রে অবতরণ 
করিলে প্রচ্ছন্ন প্রাণশক্তি সাবলীল হইয়া উঠে, এবং অবশেষে যোগে 
যাহাকে মৃলাধার বলা হয় তাহাতে অবতরণ করিলে দৈহিক সত্তা 
পায় পরম আলোকের স্পর্শ। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন এই শক্তি 
সাধকের সমগ্র প্রকৃতিকে ধারণ করে--একবারে নয়, এক এক অংশ 
লইয়'; তাহার পর যাহা বজ্জনীয় বর্জন করে, যাহা রূপান্তরিত 
হওয়া প্রয়োজন তাহাকে রূপান্তরিত করে, নৃতন যাহা সৃষ্টি করার 
প্রয়োজন তাহা শ্যটি করে। ইহা সমগ্র মানবসত্তার সমন্বয় সাধন 
করে, প্রকৃতিকে দেয় এক নৃতন ছন্দ। সাধকের লক্ষ্য যদি আরও 
উর্ধে হয়, তাহা! হইলে এই শক্তিই আরও উচ্চতর শক্তি, আরও 
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উচ্চতর প্রকৃতি তাহার আধারে বিকাশ করিতে পাবে- এমন কি 
আতিমানস শক্তি ও সত পধ্যন্ত | 

এই শক্তির কৃপায় সাধকের চেতনার রূপান্তর ঘটিলে সাধক 
মহাশক্তির পরিচয় পায়। মহাশক্তি কে; কিরূপ তাহার প্রকাশভঙ্গী 
এসন্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ “মা” পুস্তকে যে হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা করিয়াছেন 
তাহা পাঠ করিলে অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হয়, সমগ্র সত্তা যেন দীপ্চ 
হইয়া উঠে । 

বিশ্বে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার পিছনে রহিয়াছেন দ্িব্য-_ 
তাহার শক্তিতেই সমস্ত বিকাশ পাইতেছে। দিব্য যোগমায়া দ্বারা 
নিজকে আবৃত করেন_ নিম্ন প্রকৃতিতে কাধ্য করেন জীবের অহং 
দ্বারা। যোগেও দিব্য হইতেছেন সাধক ও সাধনা । তাহার শক্তি, 
জ্ঞান, চেতনা, আনন্দ প্রভৃতি আধারে বিকাশ করেন, যখন আধার 
উহা! গ্রহণে উন্মুখ হয়। ( এই উন্মুখতা প্রকৃতির নিয় হইতে উর্ধে 
আবর্তন )। এই বিকাশের ফলেই সাধন! সফল হয়, সাধকের সত্তা 
রূপান্তরিত হয়, সে আর নিষ্পপ্রকৃতির ক্রীড়নক থাকে না, হয় 
উদ্ধপ্রকৃতির মূর্তরূপ। 

জীব কিরূপে এই মহাশক্তিব সাযুজ্য, সামীপ্য ও সালোক্য 
লাভ করিতে পারে শ্রাঅরবিন্দ তাহাও নির্দেশ করিয়াছেন । বিষয়- 
মুখী, ইন্দ্রিযগত বুদ্ধি যখন উর্দধশক্তি বিকাশের সঙ্কল্প করে, তখনই 
সে মহাশক্তির খরণাপন্ন হয়। প্রথমতঃ জীব এই ভাব ক্লহয়া 
কাধ্য করে যে সে মহাশক্তির সেবার জন্য স্থ্ট হইয়াছে, তাহার 
আত্ম! ও দেহ এই উদ্দেশ্টেই স্থ্ট; অহংবুদ্ধিবশে সে কোন কাজ করে 
না, নিজেকে সে মনে করে ভাগবতযন্ত্র। এমন কি যদি তাহার 
মনে হয় সেই সব করিতেছে, তাহা হইলে এই ধারণায় করে যে 
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প্রতিটা কাজ জগন্মাতার তৃপ্তির জন্যই করিতেছে--তাহার নিজের 
কোন ফলাকাজ্ষা নাই। তাহার একমাত্র পুরস্কার হইতেছে ক্রমশঃ 
দিব্যচেতনা, শাস্তি, শক্তি ও আনন্দ লাভ করা । স্বার্থহীন কক্ষমীর পক্ষে 
কশ্মের আনন্দ, কর্মের দ্বারা আত্মোপলব্ধি কি যথেষ্ট পুরস্কার নহে? 

অবশেষে সাধক উপলব্ধি করে তাহার কোন পৃথক সত্তা নাই, 
সে মহাশক্তির দ্বারা স্থ্, বিধৃত, সে কম্মী নয়, তাহার বিকাশের 
আধার মাত্র। মে উপলব্ধি করে সে জগন্মাতার কাজ করিতেছে 
না, জগন্মাতাই তাহাকে যণ্ব করিয়৷ কাজ করিতেছেন-__তাহার সব 
শক্তিই মার শক্তি; তাহার মন, জীবন, দেহ মার লীলার আধার 
-মা এইগুলির সহায়ে বিশ্বে নিজকে বিকশিত করিতৈছেন। 
যি সাধক মা'র কৃপায় এই চেতনা লাভ করে তখন তাহার 
পৃথিবীতে কোন ছুংখ ভয় থাকে না, তাহার হৃদয় মা'র আজন্্র 
করুণায় ভরিয়! উঠে, তাহার সত হয় শান্তিময়, আনন্দময় । তখন 
সে উপলব্ধি করে সে শুধু মা'র লীলার আধার নয়, সত্যই মা'র 
সম্তান, তারই চেতনার, শক্তির সনাতন অংশ। সে অনুভব করে 
তাহাকে মা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাহার মধ্যেই মা বিরাজ 
করিতেছেন। আর সে অন্গভব করে তাহার দৃষ্টি, চিন্তা, কা্্য-_ 
এমন কফি তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস, প্রতি অঙ্গসঞ্চালন মা*রই, তাহার 
নিজের নয়। সে উপলব্ধি করে মা তার লীলার জন্য তাহাকে 
ব্যচ্জিক্রপে, শক্তির আধাররূপে স্থষ্টি করিয়াছেন, গঠন করিয়াছেন-_ 
এই অজ্ঞান-জগতেও সে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, সে তারই সত্তার 
সত্তা, চেতনার চেতনা, শক্তির শক্তি, আনন্দের আনন্দ। 

যখন সাধকের অনুক্ষণ এই চেতনা থাকে, যখন কিছুতৈই 
তাহার চেতনা অখণ্ততা হারায় না, বিস্বাতি আসিয়' বিচ্ছিন্নতা ঘটায় 
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না, কিছুতেই তাহার অহংবুদ্ধি, খণ্ডবুদ্ধি, খগ্ডচেতনা বিকৃতি 
ঘটায় না, তখন যা তার অতিমানস শক্তি বিকাশ কবেন-_যে 
শক্তি বিশ্বাতীত, যাহা সত্যঙ্ঞানপ্রদায়িনী, যাহাতে সমগ্র স্থষ্টির 
ছন্দ বিধৃত, যাহা হইতেছে 'সমস্ত আনন্দের উৎস। মা তখন 
সাধকের সত্তাকে এমন জগতে লইয়া যাঁন যেখানে তাহার লীলা 
অবারিত--সে হইতেছে মার নিজের জগৎ, যেখানে পরম সত্তা 
সচ্চিদানন্দরূপে বিরাজমান । 
জগন্মাতার বিশ্বলীল! সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ যে বর্ণনা করিয়াছেন 
তাহা অপূর্ব, পরম রহস্যময়, সাধারণবৃদ্ধির ধারণাতীত। যোগাশ্রয়ী 
সাধক মায়ের কুপায়, গুরুর ক্পায় তাহা উপলব্ধি করিতে পারে। 
জগন্মাতা বিশ্বব্যাগী এক অখণ্ড চেতনাশক্তি, কিন্তু তাভার অভি- 
বাক্তির এত অজজ্ধারা যে, অতি তীক্ষবীর পক্ষেও তাহ! অনুসরণ 
করা সম্ভব নয়।* পরমসত্তা মাতৃশক্তির সহায়ে ঈশ্বর-শক্তি ও 
পুরুষ-প্রকাতিরূপে অসংখ্য জগতে, স্থট্টির অসংখ্য স্তরে দেব ও 
দেবশক্তিবূপে বিকশিত । আমাদের জানা ও অজানা যত জগত 
আছে সমস্তই মাতৃশক্তিতে মূর্ত । সমস্তই হইতেছে পরমপুরুষের 
সহিত জগন্মাতার লীলা; মা*ই অনন্তের সনাতন সত্তার রহস্য 
বিকাশ করিতেছেন । মা পরমসত্তার ইচ্ছায় সমস্ত বিকাশ করেন 
_ ্যট্টির সমস্ত গতিভঙ্গী মায়ের হলাদিনী-শক্তিতে নিবূপিত হয়। 
আমরা মণ, প্রাণ ও জড় এই ত্রিধারা বিকাশের জগতকে 
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জানি, কিন্ত ইহার উর্ধে যে কত অজান! জগত রহিয়াছে তাহার 
পরিচয় পাইতে হইলে আমাদের মহাশত্তির আশ্রয় লইতে হইবে । 
অবশ্ঠ পরাচেতনা হইতে এই বিচ্ছিন্ন জগৎ মাই ধারণ করিয়া 
আছেন এবং ইহাকে ছুজ্ঞেয় লক্ষ্যে নিষস্ত্রিত করিতেছেন। কিন্তু 
আমরা যদি উর্ধের অভিলাষী হই তাহা হইলে মা'র শরণাপন্ন 
হইতে হইবে । শরণাপন্ন হইবার স্বযোগ মা"ই দিষাছেন, কারণ 
তিনি স্বযং জগতে চারিটী মুন্তিতে নিজকে বিকাশ করিয়াছেন । 
একটা হইতেছে মায়ের জ্ঞানঘন মৃত্তি_মহেশ্বরী; অপরটা শক্তিঘন 
মৃন্তি-_মহাকালী; আর একটী পরম! শ্রীর মৃত্তি-মহালক্ষমী; আর 
একটী পরমপূর্ণতার মৃদ্টি__মহাসবস্বতী। সাধক মা'র আশ্রয় 
লইলে তাহার আধারে বিকাশ পায জ্ঞান, শক্তি, শ্রী, পূর্ণতা । 

এই মন্তিগুলি হিন্দুর বিশেষ পরিচিত, কিন্ত বাহিরের লৌকিক 
পূজায় অনেক সময়ে আমরা ইহাদের তত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা 
করি না। এই কারণে আমাদের আধুনিক মন সাধারণত ইহাদেব 
পূজা ও সাধনাকে পৌত্তলিকতা বলিষ! উড়াইয়া দিতে চাহে। 
প্রাটীনকালে এদেশীয় সাধকগণ ধ্যানে ভাগবতসত্তার বিভিন্নরূপ 
দেখিয়া মুন্তিতে সেগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন- উহাদের সবগুলি 
নিছক কল্পনাপ্রস্থত নহে।* আমরা আর্ট কি কল্পনা বলিয়। 
উড়াইয়া দিই, না মানসমৃত্তি বলিয়া বরণ করি? 

গভীর ধ্যানে সমস্ত জিনিষের কারণ-ূপ ফুটিয়া উঠে। কারণ 
বলিয়া হয়ত তাহা মানুষের বহিজীবনে ততটা প্রয়োজনীয় নয়, 


* বেদানুসদ্ধিৎসার ফলে শ্রীঅরবিন্দের যে অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল 
তাহা! পূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে । 


জগনম্মাতার লীলা ১৯৯ 


কিন্ত যান্গষের মনের কাছে তাহার কি মূলা তাহা! শিল্পী, কবি, 
সাহিতিক মাত্রেই জানেন। স্থ্টি প্রথমে হয় কারণে, রূপান্তরের 
সুচনা দেখা যায় কারণে পরে তাহা বিকাশ পায় কাধ্যে, রূপে। 
ইহ সাধারণ অভিজ্ঞতা । গ্রই জন্যই রূপের পিছনে তত্বের অনুসন্ধান 
করিতে হয়; কাধ্যের কারণ, উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে হয়। 

গীতার দশম অধ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ দেখাইয়াছেন 
7১ সক্রিয় অবস্থায়, অথাৎ হৃট্টির বিকাশে, ভাগবতসত্বার চারিটী 
ধারা-1010751046 1)0%07) 18110010920 ০) (জান 
শক্তি, শ্রী ও কম্ম )। মামবজাতির মধ্যেও আমবা। এই চার-ধর্্ী 
লোক দেখি। এক শ্রেণী জ্ঞানী, ধাহ।রা জ্ঞানের চ্চায় জীবন 
যাপন করেন ( ভাবতে খযাহাদেব ত্রাঙ্গণ বলা হইত); আর 
এক শ্রেণী শক্তি-আশ্রয়ী (ভারন্তের ক্ষত্রিয়, ধাঁভারা সমাঁজ-শৃঙ্খলা 
রক্ষা করেন), অপর শ্রেণী বহিঙ্গীবন পূর্ণ ও শ্রীসম্পন্ন করেন 
(ভারতের বৈশ্ঠ )); চতুর্থ শ্রেণী হইতেছেন কন্মী ধাহারা সমাজ- 
মেবা করেন, ধাহাদের উপর সযাঁজের জীবিকার জন্য নিভর করিতে 
হয় (ভারতের শুত্র, যে কথাটি ব্যবহারে ভীন অর্থ পাইয়াছে )। 
আধুনিক জাতিভেদ বংশগত, কৃত্রিম; কিন্তু উপরোক্ত জাতিভেদ 
প্রকৃতির বিভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কাজেই ছিল স্বাভাবিক। 

সমাজে যে ব্যবস্থা হউক না কেন, প্রতি মানুষের মধ্যে 
কি এই চ!রটা ধারা নাই? মানুষ চায় জ্ঞান, শক্তি, & পর- 
পীড়নের জন্য নহে, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ), জীবনে চায় শ্রী ও 
স্থষমা এখং এইগুলির অভিব্যক্তি করিতে যায় কর্মে--অর্থাৎ নিখুঁত 
তাবে কর্ম করিয়া এইগুলি ফুটাইতে চায়--অন্তবের মহৎ 
প্রেরণাগুলি বাহিরের হ্যগ্রিতে বিকাশ করিতে চায়। জ্ঞান, শক্তি, 


২৯৩ শ্বীঅববিশ্ 


শ্রী ও কম্মের সমন্বয়ে মানুষের জীবন পূর্ণ হয়, কর্মও হয় 
নিখুতি। জ্ঞান, শক্তি ও সৌনদধ্যবুদ্ধি না থাকিলে কর্ম হয় 
যান্ত্রিক-_তাহাকে বিড়ম্বনা বলিলেও হয়। 

মাষের মনুষ্যত্ব, মানুষের সভ্যতা এই চারিটী শক্তি বিকাশের 
ফল। মান্ুষ পূর্ণভাবে ইহাদের প্রত্যেকটির আশ্রয় লইতে পারে না 
বলিয়া তাহার জীবনে এত অশুভ, বিড়ম্বনা, অজ্ঞানতা৷ ও ছুঃখ-_জীবন 
ছন্দহীন। এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ জগন্নাতার এই চারিটা 
প্রকৃতির শরণাপন্ন হইতে বলিষাছেন, আমাদের সততায় পরাশক্তির 
এই চারি প্রকৃতি বিকাশ করিতে বলিযাছেন। তিনি নির্দেশ 
দিয়াছেন যে, যতক্ষণ এই চারিটা প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ ও অবাধ 
লীল| না হয়, ততক্ষণ জগন্মাতার উর্ধতন প্রকৃতি, মার সন্তাব 
অন্যান্য রূপ সাধকের হৃদয়ে পরিস্ফট হয় না। * আমাঁদেব বহিমু্ধী 
মন, চঞ্চল হৃদয় ও জড়ংন্্ী দেহের পক্ষে এ সমর্পণ মুখের কথা নয়। 
মা'র এক একটি প্রকৃতি ও রূপ লইয়া যুগ যুগ সাধনা করিতে 
হয়; কিন্তু মায়ের কৃপায় সাধকের পক্ষে একটা যুগ এক মুহর্জে 
পরিণত হইতে পারে । 

শ্রীঅরবিন্দ বিশেষভাবে বলিয়াছেন যে, আমাদের খ্রবুদ্ধি, 
স্বল্লপরিসর মন, আবেগচঞ্চল হৃদয় ও গতানুগতিক দেহধর্ম লইয়া 
মা'র সত নিরণণ করিবাব চেষ্টা বৃথা । যদি আমরা সমগ্র প্রকৃতি 
ও ভীবনের রূপান্তরের জন্য উদগ্রীব হই, যদি আমাদের দেহের 
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জগম্মাতার লীল! ২০১ 


প্রতিটী কোষ পর্যন্ত মায়ের শাস্তি, শক্তি, আনন্দদায়িনী চেতনার 
স্পর্শ পাইবার জন্য উন্মুখ হয়, তাহা হইলেই মা তাহার শক্তি বিকাশ 
করেন, সাধকের চেতনা, এমন কি আধারকে পধ্যস্ত, রূপান্তরিত 
করেন। আর আমরা যদ্দি অখণ্ডভাবে মা'কে না! চাহি, যদি মাত্র 
তাহার করুণা কণা যাক্রা করি, তাহা হইলে আমাদের চেতনায় মা'র 
প্রকৃতির ক্ষণিক বিজলী আভা দেখা যাইবে_-মা একবার দেখা 
দিবেন, আবার লুকাইবেন। বিষূঢ় হইয়! যদ্দি আমরা গর্ববভরে 
অহংবুদ্ধির উপব নির্ভর করি, মা তাহাতে বাধ! দিবেন না, কিন্তু 
আমরা চলিব ধ্বংসেব পথে ।* গীতায় ভগবান বলিয়াছেন বিমৃঢাত্মা 
বিনাশ পায়। 

ম! বিশ্বজননী, কিন্ত ত্ষ্টির উপর তাহার আসক্তি নাই। তাই 
একদিকে তিনি আর্তকে দেন আশ্রয়, পরম অভর, তেমনি প্রয়োজন 
বোধ করিলে স্থাষ্ট ধ্বংস করিতে পশ্চাদপদ হন না। আমরা যখন 
দুর্দ্ধিপরায়ণ হই, আমাদের হৃদয়, মন, দেহ যখন কলুষিত হয়, 
তখন মায়ের খড্গা দেখিয়া আমাদের অন্তরাত্মা কাপিয়া উঠে) কিন্ত 
তিনি নিশ্মম হস্তে অশুভ ধ্বংস করেন শুভ স্থষ্টি করিবার জন্যই। 

কিন্তু মা শুধু স্থষ্টির বাহিরে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা নহেন, তিনি 
নিজেই এই অজ্ঞানতার আবরণ গ্রহণ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে হষ্টির 
বিবর্তনে সহাযতা করিতেছেন। ভক্ত মায়ের পরিচয় পাইয়া অনেক 
সময়ে ব্যাকুল হয় যে, মাই যদি সব জিনিষের পিছনে রহিম্মাহছন, 
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২৬২ গ্রীঅরবিন্দ 


তাহা হহলে তিনি ত্বরিতগতিতে সমন্ত অশুভ ধ্বংস করিয়া স্্টির 
কল্যাণ করেন না কেন? মানুষের মন সব বিষয়ে ব্যস্ত; দৈবের 
কেরামতি দেখিবার জন্য সে বিশেষ উৎস্থক। কিন্তু ভাগবত চেতনার 
ক্রিয়া ত আধ্যাত্মিক ভোজবাজি (শ্রীঅরবিন্দ গীতাভাষ্তে যাহাকে 
৪])10608119610 ?0দ011 বলিয়াছেন ) নহে-_তাহাব উদ্দেশ্য 
অগ্ঞানতার মধ্যে জ্ঞান বিকাশ করা, অজ্ঞানতাকে জ্ঞানে রূপান্তরিত 
করা। তাই মার শক্তি কতকটা অজ্ঞান আবরণের মধ্যে লুকান 
(98115 8170 ৮6118 8110 1815 ৭116 010501]8 1)" 10070116069 
0110 1007 0001) এমন কি অনেক"সময়ে তিনি মানুষের মনের 
গতি, প্রাণের আবেগ, দেহের আকুতিতে সাড়া দিয়া অদ্ভুত কৌশলে 
তাহাদের রূপাস্তরে সহায়তা করেন । * 
কি অসীম করুণায় মা স্থ্টির বিবর্তনের জন্য, জীবনকে 
অজ্ঞানতা হইতে ত্রাণ করিয়া তাহার আলো ও আনন্দের রাজ্যে 
লইবার জন্য এই ধূসর ধরায় অবতবণ করিয়াছেন! মা যদি অবতব্ণ 
না করিতেন, তাহা হইলে জীব কখনই শান্তি, আনন্দ, পরিপূর্ণতা ও 
মুক্তি লাভ করিতে পারিত না; তাহাকে অসহায়ভাবে, যন্ত্রবৎ, 
পশ্ডজগতের ন্যায়, নিয়প্রকৃতির নিয়মাধীন থাকিতে হইত--সে 
উর্ধের স্বপ্ন দেখিতেও সক্ষম হইত না । কি অন্গপম ভাষায় শ্রীঅরবিন্দ 
মায়ের এই মহান্‌ ত্যাগেব কথা লিখিয়াছেন ! 
৬ সন্তানের উপর গভীর বিপুল জেহবশতই তিনি এই 
তমসার আবরণখানি নিজের উপর টেনে নিতে সম্মত হয়েছেন। 
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জগম্মাতার লীলা ২৩৩ 


অজ্ঞানের অনৃতের শক্তিরাজির আক্রমণ, তাদের প্রভাবের উৎ্পীড়ন 
সব কপা ক'রে সহা করতে স্বীকৃত হয়েছেন, মৃত্যুর অন্যন্ধপ যে 
জন্ম সেই তোরণটা পার হয়ে চলে এসেছেন, স্থষ্টির যত 
দুঃখ, বেদনা ও যন্ত্রণা নিজের উপরে গ্রহণ করেছেন__কারণ। 
তিনি হয়ত দেখেছিলেন একমাত্র এই পন্থায় সে স্থট্টিকে জ্যোতির 
আনন্দের সত্যের অনস্তজীবনের মধ্যে উন্নীত করা যেতে পারে । 
এই যে বিপুল আত্মবলি, এরই সময়ে সময়ে নাম দেওযা হয় 
পুরুষ-যজ্ঞর-_কিন্তু গভীরতর অর্থে একে বলা যায় প্রকৃতির যজ্ঞ 
ভাগবতী মায়ের নিঃশেষ আত্মবলি 1”* 


* “ম”স্প্রীমুজ নলিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদ | 


সপ্তদশ অধ্যায় 
সভ্যত৷ বিবর্তনের ধারা 


মান্থষের বিবর্তনের প্রেরণা হইতেছে সর্বতোভাবে পূর্ণতালাভ 
করা- জ্ঞানে, কর্মে ও সৌন্দয্যস্থ্টিতে। সভ্যতার বিবর্তনেও 
আমরা এই প্রেরণা পাই। প্রথমতঃ মাহ্ুষের মূল লক্ষ্য ছিল শুধু 
দৈহিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি করা। তার পর সে চলিতে লাগিল 
প্রাণের প্রেরণায়; অবশেষে তাহার প্রগতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে 
মানসিক আদর্শ। মান্ুষ শুধু ব্যক্তিগত স্খস্বাচ্ছন্দ্যের বাবস্থা করিয়া 
তৃপ্ত হয় নাই, সে গড়িয়াছে সমাজ, জাতি, স্থষ্টি করিয়াছে ধর্ 
এবং প্রেরণা পাইযাছে মৈত্রীর । এই প্রেরণাই মানুষকে নিছক 
প্রাকৃতিক জীবন হইতে তুলিয়াছে উর্ধে। মান্তষের ভিতর দিয়া 
উর্ধের প্রেরণা জাগানই প্ররুতির যোগ; নিশ্নপ্রক্কৃতিই বিবর্তন 
লাভ করিতেছে উর্দপ্রকৃতির দ্বিকে। মানুষের মধ্যে যখন এই 
উর্ধের প্রেরণা জাগে তখনই জীবন সম্বন্ধে তাহার দৃষ্টিভঙ্গী ঘায় 
বদ্লাইয়! ; সে শুধু ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি প্রারুতিক বৃত্তিগুলি চরিতার্থ 
করিয়া তৃপ্ত হয় না, তাহার সমগ্র জীবনকে উচ্চতর আদর্শে 
রূপান্তরিত করিতে চায়। সে এই বৃত্তিগুলি স্থলভাবে ভোগ 
করিয়া তৃপ্ত হয় না, তাহাতে সুশ্মরস আস্বাদন করিতে চায়। 
তাহার নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে সে ব্যক্তিগত রূপাস্তর ঘটাইয়া 
তৃপ্ধ হয় না, সে মহান আদর্শে সমাজকে, জা।তকে, সম্গ্র 


সভ্যতা বিবর্তনের ধাব! ২০৫ 


মানবজাতিকে রূপান্তরিত করিতে চায়--বহুর মঙ্গলের জন্য 
স্বার্থ তুচ্ছ করিয়া, ব্যক্তিগত শান্তি উপেক্ষা করিয়া, মানবসেবায় 
আত্মনিয়োগ করিয়া। তখন আত্মপ্রেম মানবপ্রেমে বূপাস্তরিত হয়। 

বুদ্ধের সম্বন্ধে একটা গল্প আছে (শ্রীঅরবিন্দ স্মরণ করাইয়াছেন) 
যে, নির্ববাণ-স্বর্গর তোরণে আসিয়া তিনি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলেন । মানবের ছৃঃখে আবার তাহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, তিনি 
আর ব্বর্গে প্রবেশ করিলেন না, মানবসেবার জন্য মর্ত্যেই রহিয়া 
গেলেন। দেশে দেশে এইরূপ মানবপ্রেমিক জন্মিয়াছেন বলিয়া মানুষ 
মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে, প্রেষ্ন শিখিয়াছে, স্বার্থ বিসঙ্ভন করিতে প্রেরণা 
পাইয়াছে, সমষ্টির জন্য কাজ করিতে শিখিয়াছে। সমাজ-প্রেমিক 
সমাজের সেবা! করিয়। তাহার মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন; দেশ- 
প্রেমিক দেশের ও জাতির সেব! করিয়া তাহাকে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্থিত 
করিয়াছেন; সর্বোপরি মানবপ্রেমিক মাঁনব-জাতির মধ্যে মৈত্রী- 
প্রচার করিধা মানবধর্শ স্থত্টি করিয়াছেন, যাহা সমগ্র মানবজাতিকে 
এক মহাজাতিতে পরিণত করিবার প্রেরণা জাগাইতেছে। 

তবু একথা বল! চলে না! যে, মানবসভ্যতার নিরবচ্ছিন্ন প্রগতি 
হুইয়াছে। একদিকে যেমন বুদ্ধ, চৈতন্য, কন্ফুসিয়াস, লাওৎসে, 
যীশুতুষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মানবপ্রেমিকের আবির্াীব হইয়াছে, তেম্নি 
অপরদিকে দেশে দেশে, যুগে যুগে নরবিদ্ধেষী, ক্ররপ্রকৃতি, 
নিষ্টুর, পরাক্রাত্ত ব)।ক্তও জন্মিয়াছে, যাহারা নররক্তে পৃথিবী প্লাবিত 
করিয়াছে। যুদ্ধের বিভীষিকা ছাড়াও, অকারণে যে কত ব্যাপক 
নরহত্যা হইয়াছে তাহার ইয়ত্বা নাই__আজও তাহাব রেশ দেখা 
ষায়। সম্প্রতি এই সভ্যধুগেও বর্ধরতার পুনরাবর্তনে ব্যথিত হইয়! 
বিলাতের স্ুপ্রসিদ্ধ ধর্মযাজক ভীন ইঞ্জে তিনটী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 


২০৬ শ্রীঅরবিন্দ 


নরবিদ্বেধীর কীত্তিকাহিনী আলোচনা করিয়াছেন- তাহারা 
হইতেছেন রোমক সম্রাট নীরো, জঙ্গীস খা ও রুশিয়ার উন্মাদ সম্রাট 
আইভান দি টেরিব্‌ল্‌-_ভয়াবহ আইভান। বাস্তবিক ইহাবা ষেবপ 
অহৈতুক হত্যাতাণ্ডব করিয়াছিলেন তাহাব লোমহর্ণ কাহিনী 
পড়িয়া মনে হয়, দানব আর রাক্ষদ ত এই! ইহারা পৌরাণিক 
অস্ত্র ও রাক্ষসদের 'ভীষণতা ম্লান করিয়াছেন । 

ডীন ইঞ্চে বর্তমান যুগে পৃথিবীর অবস্থা দেখিয়া আশঙ্কা 
করিয়াছেন যে, আবার এইবূপ ভরঞ্করপ্রকৃতি লোকের আবির্ভাব 
হওয়া বিচিত্র নয়। তিনি আলোচন। করিয়াছেন কি উপায়ে 
ইহাদের তাগুব ব্যর্থ করা যায়। তাহার ধারণা যে জনসাধারণ যদ্দি 
উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত হয়, তাহা হইলে ওদায্য, দয়া, প্রেম প্রভৃতি 
সদগুণরাজি বিকশিত হইবে, এবং ভীষণ প্রকতিবিশিষ্ট ফোন 
ব্যক্তির আবির্ভাব হইলেও মানবজাতি সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে তাহার তাগুব- 
লীলা রোধ করিতে পারিবে । কিন্তু এই নিষ্ঠরতা কি শুধু ব্যক্তিগত 
প্রকৃতির জন্ত? কত জাতিগত, ধম্মগত নিষ্ঠুরতার সাক্ষ্য ইতিহাসে 
পাওয়া যায়; আজও কি চোখের সামনে তাহা দেখিতেছি না? 
আজ বরং ধ্বংসলীলা হইয়াছে নৈব্যক্তিক__ব্যক্তির প্রকৃতির উপর 
ইহা খুব কম নির্ভর করে। ননিষ্ঠরতা, বর্বরতা, ক্রুরতা আজ 
জাতিগত- ব্যাপক । একা! জঙ্গীস্‌ খা বা নীবো এত নিরপরাধ মানব- 
জীর্ধন, ধ্বংস করিতে পারে নাই-যাত1 এক একটা বিমানাক্রমণের 
ফলে হয়। সম্প্রতি কোন এক সহরের উপরে মাস কয়েকের 
বিমানাক্রমণের ফলে জনসাধারণের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা হইয়াছে 
দশ হাজারেরও উপর। কত বড় যুদ্ধ১হইলে তাহাতে দশ হান্সার 
হতাহত হইতে পারে? 


সভাতা বিবর্তনেব ধার! ২০৭ 


সভ্যতার প্রগতিতে, জ্ঞানের বিকাশে, বিজ্ঞান-চচ্চার ফলেই 
যে মানুষের ধ্বংসতাগুবের শক্তি বাড়িয়াছে এ কথা আজ সকলেই 
ব্লেন। পাশ্চাত্যের অনেকেও সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত; 
তাহারা বলেন, সভ্যতার কি এই *্খোচনীয পরিণতি হইবে ? মানুষের 
সভ্যতার ইতিহাস, গঠন ও ধ্বংসের ইতিভাস। ইদানীং মানুষের 
আশা হইয়াছিল যে, বিজ্ঞানের বিকাশে মান্য এক নূতন জগত হ্বষ্ট 
করিতে পারিবে ॥ কিন্ত এখন সে আশা লুপ্ণপ্রাঘ ১ এখন সকলেই 
শঙ্কিত, ইহাব পরে মানবজাতির কি অবস্থা হবে । যদি ব্যাপক 
মহাবুদ্ধ হয তাহ হইলে পুিনীর বর্তমান চেহারা একেবারে বদশাইযা 
যাইবে ; কিন্তু তাহাব পরে কি? * 

আজ সত্যই পৃথিবীর অবস্থা কি অদ্ভত! একধিকে মানুষ 
অভিনব শ্ও বিকাশ করিযাছে। প্রঞ্তিৰ উপব তাহাব কি 
অদ্ভুত কতৃত্ব হইয়াছে! প্রাঞ্কত জীবনভোগের কত বিচিএ উপায় 
আবিষ্কৃত হইযাছে। শুধু ভোগ নয়, জ্ঞানের দিক দিয়াও 
মান্ষ কি সব অপূর্ব সম্পদ লাভ করিম্বাছে। আজ পৃথিবীর 
দ্েশগুলি বিচ্ছিন্ন নয, পবস্পর অজ্ঞাত নয়--আজ যেন পৃথিবী হইয়াছে 
সঙ্কুচিত; জাতিতে জাতিতে কত মেশামিশি, মানুষে মানবে কত 
পরিচয়! আজ এক সহরে বমিযা রেডিও-সাহায্যে পৃথিবীর প্রধান 
সহরগুলির বার্তা পাওয়া যায়, প্রতি জাতির জীবনধারার সন্ধান 
পাওয়! যায়। সে যুগে হিউয়েন সা কত বসব এজম্ণ 


এ ০. পপ 


* এই পুস্তকথানি ছাপা হইবার সময়েই আবার ইনরোপে মহামুদ্ধ আরস্ত 
হইয়াছে । শ্যায়ধণ্ম রক্ষার অন্য, ক্ুদ জাতিগুলির স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন, 
মাবার বৃটেন ও ফ্রান্স প্রবলপত্নাক্রান্ত জানম্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়ছে | এই 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণতির উপর ইমুক্োপ ও জগতের ভবিষ্তৎ নির্ভর করিতেছে । 


২০৮ শ্ীঅরবিদ্দ 


করিয়া ভারতের পরিচয় লইয়াছিলেন, আর আজ এক বৎসরেই 
হিমালয় অভিযানকারী আসিয়াছিলেন সাত দল । 

মানব জীবনের এই অন্তুত পরিবর্তন দেখিয়া আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক ও মনীষীদের আশা হইয়াছিল যে ধরা স্বর্গে পরিণত 
হইবার আর বিলম্ব নাই। বিজ্ঞান মান্টষকে এমন স্থখস্বাচ্ছন্দয 
দিবে যে, মান্ষের জীবন হইবে একটা আরামময় স্থুখন্তপ্র | 
শিক্ষায় সমগ্র মানবজাতি স্থুসভ্য হইয়া উঠিবে, কাজেই কুসংস্কার 
ত উড়িয়া যাইবে, ধন্মবিশ্বাসের কোন প্রয়োজন থাকিবে না; 
যুক্তিবুদ্ধিই হইবে মান্তষের একমাত্র আলোকবন্তিকা। দেশ বিশেষে 
শুধু প্রচলিত ধম্মের উচ্ছেদ করা হইল না, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিপ্রোহ 
ঘোষণা করা হইল-_ঈশ্বরকে সিংহাসন হইতে টানিয়া নামান 
হইল! বেচারা ঈশ্বর যে কোথায় লুকাইলেন কে জানে! 

ঈশ্বরকে দূর করা হইল বটে, কিন্ত এদিকে দানব জাগিয়া 
উঠিল-_-একেবারে আচ্বিতে__কোথায় গেল বুদ্ধি, যুক্তি, নীতি, ন্যায়, 
আইন-কান্গন! যুক্তির স্থলে আসিল স্বিধাবাদ, নীতির স্থলে 
আসিল দুনীতি, ন্যায়ের স্থলে আসিল অন্তায়, অত্যাচার, অন্তায়ের 
প্রশ্রয় । জাতিসজ্ঘের স্থলে আসিল জাতিসংঘর্ষ। আন্তজ্জাতিক 
সহযোগিতার স্থলে আমিল উৎকট জাতীয়তা । ব্যক্তিগত স্বাধীনতার 
স্থলে আসিল, নৃতন ধরণের নৈব্যক্তিক দাসত্ব, ব্যক্তিব রাষ্ট্রের দাসত্ব। 
গণতন্ত্রের স্থলে স্থাপিত হইল স্বেচ্ছাতন্ত্র। সমাজনীতি, রাজনীতি, 
অর্থনীতির যত কিছু নিয়ম-কান্ঠন তাহার পুরাঁণো কেতাবগুলি 
পুড়াইয়া ফেলিয়া এখন ঢালিয়া সাজিলেই হয়; এবং তৈয়ারী করিলে 
হয় 'নব বর্ধরতার ইতিহাস” “স্বেচ্ছাচারতন্ত্র “অন্যায়ের কেরামতি” 
'জাতিবিদ্বেষ সঙ্ঘ” “মুষলনীতি' ইত্যাদি ! 


সত্যতা বিবর্তনের ধার! ২০৯ 


বন্তমান নিরাশার অন্ধকারে, পথিবীর এই অসহায় অবস্থায় 
সত্যই মানবজাতির ভবিষ্যৎ কি তাহা ঝুঝিবার উপায় নাই। কিস্তুকি 
কারণে এই অবস্থার উদ্ভব হইল তাহা নিদ্ধারণ না করিলে আলোর 
সন্ধানও পাওয়া যাইবে না। মানুষ ভূল করিয়াও জীবনে অগ্রসর 
হয়; সভ্যতাও কুণভ্রান্তির মধ্য দির! বিবন্তিত হইতেছে । মানুষ 
এ পঘাস্ত যাহা করিযাছে তাহা নিছক মিথ্যা নয; মান্রষ উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মানবজাতি শিল্প ও 
বাণিজোব প্রসারের ফলে, বিজ্ঞানের কায্যকারিতায় ক্রমশঃ একোর 
আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে । জাতিতে জাতিতে পরিচয়ের 
জন্য সাআীজ্যবাদের যে প্রয়োজন ছিল তাহা শেষ হইতেছে, 
সাম্রাজ্যবাদের রূপ বদ্লাইয়া যাইতেছে, এবং আন্জ্জীতিকতার 
অবশ্যস্তাবিতা বুঝা যাইতেছে । 


জাতিসজ্ঘের বর্তমানে যে অবস্থাই হউক না কেন, একথা 
অন্বীকার করা যায় না যে এই আন্তজ্জাতিকতার আদর্শে ই সঙ্ঘ স্থাপিত 
হইয়াছিল। ইহার পিছনে ছিল আমেরিকার পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট 
উভরো! উইল্সনের মহান প্রেরণা ।* যখন ১৯১৪-১৮ খুষ্টাব্দের 
ইযুরোপীয় যুদ্ধ চলিতেছিল-_-আমেরিকা তখনও তাহাতে যোগদান 
করে নাই, উডরো! উইল্সন তাহার আদর্শ ব্যক্ত করেন নাই-__তখন 
শ্রাঅরবিন্দ “আধ্যে” মানবমিলনের আদর্শ ( 1908] 01 [011117)8) 
[01 ) সম্বন্ধে বে প্রবন্ধগুলি লিখিতেছিলেন তাহার একটা 
ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, এই যুদ্ধের পরে প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদের 


₹$ আশ্চয্যের বিষয় যে, উইল্সনের কন্তা| খবতংপ্রবৃত্ত হইয়া! হদূর আমেরিক! 
হইতে আসিয়] প্রঅরবিন্দের আশ্রমে বাস করিতেছেন । 
১৪ 


১১০ ভ্রীঅরবিন্দ 


রূপ বদ্লাইয়া যাইবে এবং জাতিগুলি আস্তর্জাতিক 
বিরোধ মীমাংসা করিবার জন্য একটা সঙ্ঘ স্থাপন করিবে। 
প্রাঅরবিন্দ তাহার নাম দিয়াছিলেন 40১71181061) 01 
81001 যুদ্ধ শেষ হইয়া যখন ভাস্পই সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল, 
তখনও শ্রাঅরবিন্দ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন কেন নব-প্রতিষ্ঠিত 
জাতিসঙ্ঘ টিকিবে না। তিনি ইহা লিখিবার পরেই জাতিসজ্যের 
আদর্শে ভগ্ডামির পরিচয় পাওয়া গেল-_ভগ্রহৃদয়ে উড্‌বো৷ উইল্সন 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন, আমেরিকাই সজ্ঘে যোগদান করিল 
না। আদর্শের বার্থতায় ব্যথিত হইয়া" উইল্সন বেশী দিন বাচেন 
নাই । দশ বৎসরের মধ্যেই সজ্ঘের ভিত্তিতে ফাটল ধরিল। 
আজ তাহার কি অবস্থা হইয়াছে আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। 
শ্রীঅরবিন্দ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিল। 
তাহার এই সম্বন্ধে লেখাগুলি “৪ &10 ৭611-09167- 
27017811011” নামক পুস্তকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে । 
সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বে, তিনি ১৯১৬ খৃষ্টানদের ১৫ই 
এপ্রিল তারিখের “আয্যে” লিখিয়াছিলেন, “ইতিমধ্যে মানুষ যদি 
ভ্রান্তভাবেও লক্ষ্যের দ্রিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে, তাহা একটা 
স্থলক্ষণ; কারণ ইহাতে বুঝা যায় ভ্রান্তির পিছনে যে সত্য আছে 
তাহা পরিস্ফুট হইবার মুহূর্তের অপেক্ষায় আছে ।”* সত্য যে নিশ্চয়ই 
বিষ্ঞাশ লাভ করিবে, মানুষ বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়! অগ্রসর 


* [81621017116 11906 116 51)05510 50782216 ০৮611 195 1110510179 
10৬210৭ 11106 6120) 15 10 2%061161) 51010) 001 10 51055 1151 76 
(10017 1)6111170 006 111095101) 15 [78595106 (05105 110 11001 1762 
1 10055 19000:202 10191016956 895 15111. 


সভ্যতা বিবর্তনেব ধার ১২১১ 


হইযা একদিন আদরশকে শ্রদ্ধাতরে ববণ করিবে, ভ্রান্তিমুত্ত, হইযা 
সে সামা, মেত্রী ও স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত হইবে, এ বিষয়ে 
শ্রীঅরবিন্দের অটুট বিশ্বাস আছে। এই কারণেই সর্ববপ্রকাব 
রাজনীতিক বা সামাজিক আলোড়নে তিনি অবিচলিত। তিনি 
কোন দ্রিন কোন জিনিষ বা ঘটনাকে বাহিব হইভে বিচাব করেন 
না, তাহাব অস্থনিহিত সত্য 'প্রতাক্ষ করেন। তিনি জানেন মাচ্ষ 
কোন্‌ লক্ষো, কিসেব টানে যুগ যুগ ধনবিধা বিবর্তন লাভ 
কবিতেছে, কেন তাহাব অভিজ্ঞতা-বৈচিত্র্যের প্রযোজন। তিনি 
উপলব্ধি কবিযাচছ্ছেন মা্ধের প্রাণেব গতি, মনোবৃন্তি তাহাকে 
কিরূপ কনম্মে প্রবৃত্ত করাষ, তাহার সভ্যতাকে যুগে যুগে কি রূপভঙ্গী 
দেয়, উদ্ধের প্রেরণা মান্ষ কিরূপ নবযুগের হি করে) 
আবার নিয্েব টানে সে পড়ে বিভঙ্কনাব আবর্তে যখন তাহার 
আচার হয অনাচার, নীতি হয় দুর্নীতি, শঙ্খল! হঘ বিশৃঙ্খলার 
কারণ। 

এই নীচুব টান কি? মানুষের প্রাকৃতিক বৃত্তিগুণি যদি 
গজ্জিধা উঠে, তাহ! হইলে তাতাব মানসিক আদশ সে প্লাবন বোধ 
করিতে পারে না। মানুষ অন্তরের সভিত, একান্তিকতার সহিত 
আদর্শকে বরণ না করিলে এইরূপ হয়; স্থার্থবুদ্ধি তাহার বুদ্ধির 
বিকৃতি ঘটায় এবং এমন অনান্থট্টির উদ্ভব করে যাহার ফল 
তাহাকেও ভোগ ক।রতে হয়। তাই ১৯১১ খৃষ্টান্দেই প্রীঅবিন্দ 
লিখিয়াছিলেন, “মান্তষের হৃদয় যেমন আছে তেম্নি যদি থাকে 
তাহা হইলে শান্তির হইবে অবসান, শান্ঠির প্রতিষ্ঠান মানুষের 
দুর্দীম আবেগে যাইবে ভাঙ্গিযা। জীবধন্ম অনুসারে হয়ত যান্ুষের 
আর যুদ্ধের প্রয়োজশ নাই, কিন্ত মনোধশ্মে ইহার প্রয়োজন আছে 


২১২ শআরবিন্দ 


(8& 1)4501)0106108%] 12000395811 )। আমাদের ভিতরে যাহা 
আছে তাহা বাহির হইবেই |” সুতরাং, “যখন মানুষে মানুষে 
শুধু সন্পীতি নয়, তাহার মনে এক্যের আদর্শ প্রাধান্য লাভ করিবে; 
যখন মানুষ মানুষকে শুধু ভ্রাতৃভাবে নয় (উহা ক্ষণভঙ্গুব বন্ধন ), 
নিজের অংশরূপে দেখিবে (অর্থাৎ একাত্ম হইবে ), যখন মান্য ব্যষ্টি 
বা সমষ্টির অহং-ভাবাপন্ন থাকিবে না, সে বাস করিবে বিশ্ব- 
চেতনার মধ্যে-_তখনই যুদ্ধ (যে কোন প্রকারেই ) তাহার জীবন 
হইতে বিদরিত হইবে, আর ফিরিয়া আসিবে না।” 

শ্রীঅরবিন্দ মাঁনবসভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ কারয়া দেখা ইয়াছেন 
যে, মানুষের দুইটা দৃষ্টিভঙ্গী ইহার বিবর্তন ঘটাইয়াছে। প্রথমতঃ, 
মান্তষ তাহার প্রাকৃতিক বৃদ্তির প্রেরণায় সভাতা গঠন করিয়াছে । 
মানুষের অহংজ্ঞান তাহাকে এমন ভাবে কন্মে প্রবৃত্ত করাইয়াছে 
যাহাতে তাহার মূল লক্ষ্য হইয়াছে আত্মপ্রতিষ্ঠা। আত্মপ্রতিষ্ঠা 
কিসের জন্য ?__আত্মপ্রসার ও আত্মস্থখভোগের চেষ্টায়। আদিম 
মানুষ এই বৃত্তিতে পরিচালিত হইয়া জীবনসংগ্রাম চালাইয়াছে। 
প্রথমে সে উদরপৃত্তি ও যতদূর সম্ভব দৈহিক স্থখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের 
চেষ্টা করিয়াছে । ইহাতে ফে প্রতিবন্ধক হইয়াছে সে তাহাকে বিনষ্ট 
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মভ।তা বিবর্তনেব ধাব। ৮১১৩ 


করিয়াছে, এবং দুর্বল হইলে নিজে বিনষ্ট হইযাছে। ছিতীয়তঃ, 
যৌনবৃত্তির প্রেরণায় সে বংশবৃদ্ধি করিযাছে। প্রাথমিক অবস্থায় 
হযত তাহার পরিবার ছিল না, কিন্তু পবে তাহার হইযাছে 
পাবিবারিক বন্ধন-_সে হইয়াছে পারিবারিক ভর্তা, কর্তা । 

পবিবাব স্ষ্ট হইবার পর তাহার সমষ্টি-বুদ্ি জাগিল, সে শুধু 
ব্যষ্টির প্রতিষ্ঠায তৃপ্ধ হষ্টল না, সমষ্ি-প্রতিষ্ঠাব প্রযেজন বুঝিল। 
অতঃপব স্থাপিত ₹ইল কুল, সমাজ,-_-ঞ্ুমশঃ সমাজের বিবর্ডনে উদ্ভব 
হইল জাতি। মানুষ বুঝিল যে শুধু সংঘর্, স"গ্রাম করিষা 
জীবন চলে না, সহমোগিতারও প্রযোজন। সমষ্টিগত সহযোগিতা 
ভিন্ন কুল, সমাজ বা জাতি গঠিত হইতে পারে না। সমষ্টি ব্যষ্টিব 
ভিত্তি, এই প্রেরণা মান্য বুহত্তব মলের জন্য ত্যাগধশ্ম শিখিল, 
এমন কি আত্মবিসঞ্জনেও কুন্ঠিত হইল না। যেসমাঙ্গ বা জাতিন 
মধ্যে সহযোগিতা! যত একাস্তিক, তাহা ততই প্রাণবন্ত | 

“আধ্যে” সমাজবিবর্তনের মনস্তত্ব সম্বঙগ (1১55001910৫ 91 
৭০০৪] [)৮6]07)7)01)1 ) শ্রীঅনবিন্দ যে প্রবন্ধ গুলি লিখিয়াছিলেন, 
তাহাতে তিনি এই প্রাণধর্মেরও প্রয়োজনীযত! বিশেষগাবে বুঝাইযা- 
ছেন। প্রাণধন্ম স্লান হইলে সমাজ বা জাতি হইয়া পড়ে ছুর্ব্বল 
এবং ত্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসব হয় । ইয়ুরো'পীথ সভ্যতার ভিত্তি 
এই প্রাণধন্ম । পশ্চিম ইয়ুরোপীয় টিউটনিক আদর্শ প্রাধান্য লাভ 
করিবার পর হইতেঠ ইযুরোপীয়দিগেব আদর্শ ভইযাঁছে ব্যবন্ধারক 
জীবন। ব্যবহারিক বুদ্ধির উপরই পাশ্চাত্যসভ্যতা৷ প্রতিষ্ঠিত। 
ইযুরোপের স্যষ্টি ও সভ্যতার মুলে এই বুদ্ধি। ইযুরোপের লোক 
হইতেছে প্রাণধন্মের প্রতীক--৬218115120 1) 11)0 59707 1778770ঘ7 
0£ 115 0)006186 8180. 790177% | আধুনিক যুগে ইযুরোপের এই 


২১৪ শ্রীঅরবিন্দ 


মনোভাবের ফলে খষ্টধশ্মের দয়া, দাক্ষিণা, প্রেম প্রভৃতি সংস্কার, 
এমন কি প্রাচীন লাতিন সভ্যতার আদর্শ পধ্যন্ত, বর্তমান অর্থনীতিক 
ও রাজনীতিক সভ্যতার চাপে তলাইয়া গিয়াছে । পাশ্চ'তোর জ্ঞান, 
বিজ্ঞান, নীতি, সৌন্দর্যাবুদ্ধি, ধর্ম প্রভৃতি সব কিছুর লক্ষা হইতেছে 
জীবনগঠন করা, জীবনকে স্বন্দর করা এবং জীবনের থ্বানি ও 
অবসাদ দূর করা। জীবনের আর কিছু লক্ষা হইতে পারে পাশ্চাত্য 
মন তাহ] ঘানিতে চাহে না। 

প্রাচীন যুগের দৃষ্টি-ভঙ্গী ছিল একেবারে বিভিন্ন । সে যুগের 
লোক যে জীবন সম্বন্ধে উদাসীন ছিল" তাহা নয়, কিন্তু তাহারা 
বহিমুখী জীবনকে একমাত্র লক্ষ্য নলিযা মনে করিত না। তাহারা! 
মনে করিত জীবন বিশেষ আদর্শ উপণন্ধি করিবার ক্ষেত্র । প্রাচীন 
গ্রীস ও রোমের আদর্শ ছিল বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ করা, নৈতিক 
স্থসম্বদ্ধ জীবনগঠন করা এবং সৌন্দমা উপলদ্ধি করা। প্রাচীন 
এশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আরও উদার। এশিয়া জীবনেব অবশ্ত- 
প্রয়োজনীয় ব্যাপারকে উপেক্ষা করিত ন।, কিন্তু তাহার আদর্শ ছিল 
ধন্মের। গ্রীস ও রোমেন গৌরবের জিনিষ ছিল শিল্প, কাব্য ও 
দর্শন-_ রাজনীতিক ব্যাপারে ও তাহারা অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। 
এশিয়ার এ সব গৌরব ছিল, তাহার সামাজিক ব্যাবস্থা ছিল আরও 
উন্নত; কিন্তু এশিয়ার আসল গৌরব তাহার ধর্ম-প্রবর্তকগণ, 
আখচত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ধষিকুল, সাধু, সন্ত, সন্ন্যাসী ও তপন্থিগণ। 

আধুনিক জগতের আদর্শ হইয়াছে মান্থষের সেই মৌলিক 
প্রেরণাকে প্রাধান্য দেওয়া । তাই সে অসীম কৃতিত্ব দেখাইতেছে 
রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ব্যাপারে- বিজ্ঞানের চচ্চাষ। বিজ্ঞানের 
লক্ষ্য নিছক জ্ঞানচচ্চা নয়--ব্যবহারিক জীবশের রূপাস্তর ঘটান। 


সভ্যতা! বিবর্তনের ধারা ২১৫ 


মান্ধষ চাহিতেছে জড়প্ররুতির উপর পূর্ণ কর্তত্ব-প্ররুতিকে সে 
চায় নিজেব সেবাধ নিয়োজিত করিতে । শ্রাঅরবিন্দ দেখাইয়াছেন 
যে, প্রাচীন গ্রীক মন ছিল দারশনিক, সৌন্য্যান্্সদ্ধিতস্্র ও রাজনীতিক 
আদর্শবাদী-_মাধুনিক মনের বঝৌক হইতেছে ব্যবহারিক বিজ্ঞান 
ও অর্থনীতির দিকে । প্রাচীন আদর্শ ছিল সৌন্দযা এ পরিপূণতা-_ 
মানবজীবনকে হুন্দবভাবে গঠন করা। আপুনিক আদশ সৌন্দযোর 
পূজা নয, ব্যবহারিক তৎপরতা] ৪ বহিজীবনকে পূর্ণ করা, যাহাতে 
জীবন কাজে লাগে- স্বপ্নবিলাসে নষ্ট না হয। 

এই আদর্শ অনসরিণের ফলে বঠিজগতেপ রূপ কিরূপে 
বদ্লাইষাছে তাহ। আমনা দেখিতেছি। মানষ বুঝিয়াছে মে শুধু 
ব্যান্তগত ন্বখস্তবিধা দ্বাচ্ছন্দ্য পা হইলেই হইল না সমষ্টিব 
জীবনক্েও একটা বিশেষ ছাচে চালাই করা চাই । নে অহ্ংবুখ্ি 
ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার কারণ ছিপ, তাহ আজ ব্যাপক হইয়াছে সনটিতে। 
এমন কি কগতৎ-জোড়া সমট্টির বপাপ্তরের আদশ ফুটির়া উঠিযাছে। 
তাহা যে এখনও বাস্তধে পরিণত হয় নাই তাঙ্ার কারণ উতৎকট 
জাতীব অহংকাপ। এই জাতিগত অহংকারের জগ্ঠ বলি, কুল 
বা সমাজকে রাষ্ট্রের বেদীতে আন্মাহুতি দিতে হইতেছে । 

বন্ুপূর্ধেই শ্রীঅরবিন্দ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, বায্্রীয় প্রাধান্ের 
আদর্শের জন্য সোশ্যালিজম, কম্মুনিজম প্রভৃতি সমষ্টি-নীতির টগ্ভব 
হইবে । মহাযুদ্ধেগ সময়ে লিখিরাছিলেন যে, জার্মান মনোলধীবের 
বিবর্তনে এ দেশে সোস্যালিজমের প্রতিষ্ঠা অনিবাধ্য । সতাই আজ 
জাম্মানীতে পূর্ণ রাষ্ট্রকর্ঠত্বের আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। 
সেখানে আজ প্রত্যেক ব/ক্তিপ্ জীবননিয়ন্ণের-+যাহাকে কথায় বলে 
“দোল্ন! হইতে কবর পথ্যন্ত'_-ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে । ব্ক্তিগত 


২১৬, শ্বঅরবিন্দ 


রাজনীতিক স্বাধীনতা দূরের কথা, আর্থিক স্বাধীনত। পধ্যস্ত নাই। 
সমগ্র জাতি আজ বিরাট যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে । রুশিয়ায় “ষ্টেট 
সোশ্যালিজম” হইলেও বোধ হয় সেখানে এরপে ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় নাই 
_-বরং সাময়িক উৎ্কট পরীক্ষার পর রুশিয়ায় জীবনধার। সাবলীল 
হইতেছে। জার্মানীর প্রতিভা হইতেছে জীবনকে নিখুত ভাবে 
ঢালাই করা, ইংরাজীতে যাহাকে বলে 9৫11001)0090--হিট লার 
আজ সমগ্র জাতিকে তাহাই করনিয়াছেন। 

আজ জান্মানী হইয়াছে জাতিগত অহংকারের প্রতীক । এই 
অহ্‌ং সর্বগ্রাসী মৃত্তি ধারণ করিয়াছে।* বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে 
শ্রীঅরবিন্দ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, ইটালীও কালক্রমে 
সাআাজাবাদের মদ্দিরাঁপানে মত্ত হইবে । তখনও মুসোলিনির নাম 
অজানা ছিল, কিন্ত শ্রীঅরবিন্দ আবিসিনিয়র ভাগ্যে কি হইবে 
তাহা একরূপ খোলাখুলি ভাবে বলিয়াছিলেন। তবু তিনি জাম্মানী 
ও ইটালীর জাতীয় প্রকৃতিগত বিভিন্নতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
সত্যই মুসোলিনি হিটলারের মত ইটালীকে একটা যাস্তিক দেশে 
পরিণত করিতে পারেন নাই । হিটলার সমগ্র জাশ্বীনজাতিকে 
একটা আদর্শে ঢালাই করিয়াকছন--৮7111) 5016776190 [0)0:09018- 
0831 বৈজ্ঞানিক কুশলতায় ব্যবহারিক বিজ্ঞানের কি অদ্ভুত 
কৌশল জার্মানী গত মহাযুদ্ধে দেখাইয়াছিল ! আজও তাহার শস্ের 
ঝিললিকৈ ইযুরোপের শাস্তি নষ্ট হইয়াছে । 


* এই পুন্তকখানি ১৯৩৯এর এপ্রিল ম'সে লেখ। শেব হয়| সেপ্টেম্বরের 
১লা তারিখে বৃটেন ও ফ্রান্সের সাবধানবাণী উপেক্ষা করিয়! জান্মানী পোলাও 
আক্রমণ করে। 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
দিব্-মানব জাতির সম্ভাবন। 


নীটুশে বোধ হয় জাশ্মানীর জাতীয় মনোভাবের 'প্রতীক। নীট্‌শে 
যে অঠিমানবের (3917181৮ ) কথা বলিয়াছিলেন, হিটলারকে 
প্রাপূরিভাবে সে পধ্যারে ফেলা চলে না, কিন্তু নীটুশৈর আদর্শ 
জার্মানী সততায় বিকাশ পাইতেছে বলিয়া মনে হয়। নীট্ুশের 
আদর্শ প্রাকৃতযানবের শ্রেষ্ঠ বিকাশ । প্রারুতমানব প্রাণধন্মী 
তাহার মনও প্রাণধর্ম্ে 'ন্ত প্রাণিত। নীটুশের অতিমানব প্রাণ- 
ধন্মের প্রতিমৃত্ি। তাহার আদর্শ আম্মপ্রতিষ্ঠা, শক্তির বিকাখ, 
অপরিমেয় ভোগ, আত্মার তৃপ্তির জন্ত কোন নীতি বা বিধান 
মানিয়া না চলা । নীট্‌শের অতিমানব সর্বময় প্রহধ হইতে চায়, 
অপরের শুখছুঃখ, লাভক্ষতির, মঙ্গলামঙ্গলের দিকে তাহার দৃক্পাত 
নাই। সে দুর্বলের দুর্বলতায় অবজ্ঞার হাসি হাসে, তাঁহাকে 
চূর্ণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাঁ। বলবানের সহিত শক্তি পরীক্ষায় 
সে সদাই প্রস্তত। তাই খুষ্ীয় প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি 
হদয়ের কোমল বুত্বিগুলি নীটশের নিকট উপশাসাম্পদ | ৪ পুরাণে 
অন্থরের, পটিটানে'র যে কাহিনী পাঠ করা যায় নীটুশের অতিমানব 
তাহারই মানব-সংস্করণ। অথচ নীটুশে চার্বাক বা এপিকিউরাস- 
পন্থী নহেন, মেক্ধিয়াতেলির কুটনীতি তাহার দর্শনে স্থান পায় 
নাই-_তাহার অভিমানবের দুর্বার অহঙ্কার বীরত্বব্যঞ্তক। 


" ২৩৮ শ্রীঅরবিন্ 


পাশ্চাত্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর 
প্রথমভাগ পধ্যস্ত জনজাগরণের ফলে রাজনীতিক ও সামাজিক 
ব্যাপারে যে বিপ্লব চলিয়াছিল তাহাতে মনে হইত যে সমষ্টিই 
ক্রমশঃ সমাজ ও রাষ্ট্রে কতৃত্ব লাভ করিবে । ফরাসী বিপ্লবে 
যে গণ-প্রতিষ্ঠার স্থরু হইয়াছিল, রুশ বিপ্লবে তাহার পরিণতি 
হইয়াছে আশা হইয়াছিল। লক্ষণ দেখা গিয়াছিল পৃথিবীর সকল 
দেশই ধীবে ধীরে এই আদর্শে অন্তপ্রাণিত হইয়া সাজ ও রাষ্টের, 
রাজনীতি ও অর্থনীতির দেশোপযোগী রূপান্তর করিবে । কিন্তু 
কায্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, সমষ্টির প্রাধা্থ স্থাপন করিতে হইলে, 
রা্্রকতত্ব স্থাপন করিতে হইলে, এমন নেতার প্রয়োজন যিনি রাষ্ট্রকে, 
সমাজকে রাখিতে পারিবেন মুঠার মধ্যে । তাই রুশ বিপ্লবের সময়ে 
লেনিনের কর্তৃত্ব প্রকট হইল--লেনিনের আদর্শেই রুশিয়ার রাষ্ট্র ও 
সমাজ গঠিত হইল, জাতির রূপান্তর হইল, অর্থনীতি নৃতন ধারা 
অবলম্বন করিল। লেনিনের তিরোভাবে ষ্টালিন তাহার আসন 
লইলেন। তিনি আবার নবনীতি গ্রহণ করিলেন, এবং বিপ্লবের 
যে নেতাগণ তাহার নূতন নীতি বরদান্ত করিতে পারিলেন না 
(হয়ত তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ষড়যন্ত্র করিয়াও থাকিবেন ) 
্টালিন নিশ্মম ভাবে তাহাদের জীবনলীল! সাঙ্গ করিলেন। 

জাম্মানীতে পূর্বে ছিলেন প্রতাপশালী সম্রাট । তিনি সিংহাসন 
ত্যাগ' করিবার পর পূর্ণ বার বৎসর চলিয়াছিল বিশৃঙ্খলা-_-যদিও 
যুদ্ধের পর জার্মানীর রাষ্ট ছিল গণতন্ত্রের আদর্শস্থল। অত:পর 
হিটলার ছলে, বলে ও কৌশলে জাম্মীনীর সর্ধ্ময়কর্তী হইবার 
ফলে জান্মানজাতি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে; অপর যে দেশগুলিতে জান্মান- 
বাসিন্দা ছিল হিটলার তাহা বিনাযুদ্ধে ছলে 3 কৌশলে জান্মান- 
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সাম্রাজভূক্ত করিয়াছেন এবং আজ তাহার তাণ্ডবে সমগ্র 
ইযুরোপ অস্থির । মুসোলিনির অক্যুদয়ের পূর্বের ইটালী ছিল দুর্বল, 
রাজার কর্তৃত্ব থাকিলেও তিনি কিছুই করিতে পারিতেন না। 
ফ্যাসিষ্টদল গড়িয়া মুসোলিনি ইট!লীর রূপাস্তর ঘটাইলেন ; ইটালীর 
বিপুল সাম্রাজ্য লাভ হইল । 

আজ বলিতে গেলে সারা পৃথিবীতে সর্বমযপ্রভৃত্বের দিন। 
এই প্রন্তদের প্রাচীনকালের একচ্ছত্র সম্রাট ব1 স্বেচ্ছাচারী রাজার 
সভিত তুলন1 করা চলে ন1। স্বেচ্জাচারিগণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দুর্বল 
অজ্ঞান প্রজাপুঞ্জের উপর" আধিপতা করিতেন, কিন্তু সর্বময় প্রতৃদের 
পিছনে রহিয়াছে জনশক্তি, গণ-সমর্থন। প্রত হইতেছেন জাতির 
নেতা, কাগ্ডারী, সমষ্টির মূর্তরূপ। হিট্লারই জান্মানী এবং আজ 
জাশ্শানী বলিতে হিটুলার। আর সব নেতা, উপনেতা তাহার 
পার্খচর মাত্র । 

ইয়ুরোপীয় জাতীয়তার ইহাই পরিণতি-_সমষ্টিগত অহঙ্কারের 
চরম বিকাশ । এখন এই উৎকট জাতীরতার পরিণাম কি তাহার 
জন্য জগত উৎকন্ঠিত রহিয়াছে ।* বিগত মহাযুদ্ধের সময়েই শ্রীঅরবিন্দ 
লিখিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের পর বিজেতার! কিছুদিন শান্তি রক্ষা করিতে 
পারিবে, কিন্ত বর্তমান সভ্যতা যে নীতিতে চলিতেছে তাহাতে 
উহাকে “যুদ্ধ দূর করিবার জন্য শেষ যুদ্ধ” ( ৪7 10 তো.এ ৮78) 


%* এই উৎকট জাতীয়তার প্রতিক্রিয়ায় আবার নহাযুহ্ছ আরন্ত 
হইয়াছে। আজ বৃটেন ও ফ্রান্স স্বেচ্ছাচারিতার মুলে কৃঠারাধাত করিবার 
জন্য যুদ্ধে অবতীণ হইয়াছে । গত মহাযুদ্ধের ফলে সাত্রাজ্যবাদের রূপ অনেকটা 
বদলাইয়া গিয়াছিল। আশ! হয় এই যুদ্ধের ফলে গণতান্ত্রিক আদর্শ 
পূর্ণভাবে স্থাপিত হইবে। 


২২০ শ্রীঅববিন্দ 


বলা হাসাম্পদ। বর্তমান সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হইতেছে রাজনীতি ও 
অর্থনীতি; কিস্ত ইহার ফল সাম্রাজ্যবাদ, উৎ্কট জাতীয়তাবাদ । 
সাম্রাজ্যবাদ বিগত মহাযুদ্ধের কারণ; বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ 
আবার প্রকট হইয়াছে । জান্মানী ও ইটালীর সাম্রাজ্যলোলুপতায় 
চারি বৎসরেব মধ্যে কয়েকটা খগযুদ্ধ হইয়াছে ;__বিন! যুদ্ধেও 
বাহুবলের ভম্কীতে উহাদের সাম্রাজ্য লাভ হইয়াছে । আর এশিয়ায় 
জাপান পাশ্চাতোর অনুকরণে আর কোথাও সুবিধামত ক্ষেত্র না 
পাইয়া প্রতিবেশী চীনের সর্বনাশ করিতেছে। 

বাস্তবিক পৃথিবীর এই মহাসন্ধিক্ষণ। পুরাণো আদর্শ, নীতি, 
তায়জ্ঞান প্রভৃতি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে । ডিমোক্রেসী, 
লিবারেলিজম প্রভৃতির যুগ অস্তমিতপ্রায়। এখন হয মহাযুদ্ধের 
ফলে সভ্যতা প্রচণ্ড আঘাত পাইবে, মানবস্থপ্টি বুল পবিমাণে ধ্বংস 
হইবে- নতুবা পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাতিগুলিকে লইতে হইবে 
নৃতন আদর্শ; রাজনীতি ও অর্থনীতিকে ঢালাই করিতে হইবে 
নৃতন ছণচে। বাহুবলের নীতি, দুর্বলকে শোষণ করিবার নীতি 
আর চলিবে না। সকল জাতিরই দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইতে হইবে । 
জাতীষ এক্য নহে, মহামানব এঁক্যকে আদর্শ করিতে হইবে। 
এইচ, জি, ওয়েল্স্‌ প্রভৃতি মনীষীগণ বহুকাল ধরিয়া জাতিগুলিকে 
এ বিষয়ে সাবধান কবিতেছিলেন, কিন্তু বলদ্ুপ্ত কেহ কি হিতোপদেশ 
শুনি্তু চাষ? 

কিন্তু শুধু এইচ, জি, ওষেল্‌সের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে, বৈজ্ঞানিক 
আদর্শে সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নহে। জাতির হৃদয় যখন 
ধশ্মান্বতা, জাতিবিদ্বেষ, লোলুপতা বা শক্তিমত্তায় উদ্বেলিত হইয়! উঠে 
তখন বৈজ্ঞানিকবুদ্ধি যায় তলাইয়া। কেহ কি পূর্বে কল্পনা করিতে 
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পারিতেন যে, যে-জাম্নান জাতির মধ্যে পৃথিবীর সেরা বৈজ্ঞানিক, 
দার্শনিক, সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করিযাছেন, সেই জাতিই 
বিদ্বেষের উন্মাদনায় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও সাহিতিকদিগকে তাহাদের 
ধশ্মের জন্য দেশে ঠাই দ্রিকে না, তাহাদের সর্বহারা করিযা 
দূর করিয়া দিবে? অপরপক্ষে নিছক শান্তিবাদের আদর্শেও প্রাণ- 
ধম্মীর হৃদয় পরিবন্ঠিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই । তাহা যদ্দি 
হইত তাহা হইলে পোপের শান্তির আবেদনে ইযুরোপেব জাতিগুলি 
সাড়া দ্রিত। একান্ত শাস্তিবাদী, কোন কারণেই যুদ্ধ না করিবার 
পক্ষপাতী, বৃদ্ধ ল্যান্সবেত্ীকে হিটলার ও মুসোলিনীর দ্বারে ছ্বারে 
ঘুরিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইত না। শক্তিমন্তা, 
যাহাকে জান্মীনী বলে [)০ঘম ৫৪ 7১0181195, আর্থিক লোলুপতা, উৎকট 
জাতীয়তাবাদ বলিতে গেলে আজ সমগ্র জগতের আদর্শ; তাই আজ 
অধিকাংশ জাতি নিঃস্ব হইযাও শন্মবহরের জন্য জলের মত টাকা 
টালিতেছে। এই তাণ্ডবের বিরুদ্ধে কাহারও দাঁড়াইবার ক্ষমতা 
নাই । হয়ত মানবপ্রকৃতির আমূল বিবর্তনের ইহা পর্বাভাস। 
সে বিবর্তন মহাধ্বংসের মধ্য দিয়া হইতে পারে, কিংবা ভাগবত 
শক্তির কৃপায় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইতে পাবে । 

যে মনোভাবের ফলে এই অবস্থার শি হইয়াছে সে সম্বন্ধে 
শ্রীঅরবিন্দ বিশ বৎসর পূর্বে “সমাজবিবর্তনের মনোভাব” শীর্ষক 
প্রবন্ধগুলিতে বিশ্ষেভাবে আলোচন1 কবিয়াছেন। যে সকলঞাদর্শ 
প্রাচীনকাল হইতে মানবসভ্যতা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তিনি তাহার 
পুষ্থানুপুঙ্খ পৰীক্ষা করিয়া তাহাদের কাধ্যকারিতা নিরূপণ 
করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, মানগষ যদি নিহক প্রাণধশ্ম 
ও মনোধন্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহ! হইলে মানবসমাজে এই 
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দ্বন্বসংঘর্য কিছুতেই দূর হইবে না। তাই প্রাচীনকাল হইতে 
মান্ধষের মনে আর এক আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে-_-নীতির আদর্শ, 
ধন্মের আদর্শ । আজও এই দারুণ দুর্দিনে অনেকে দেই আদর্শের 
কথা বলিতেছেন, কিন্তু আদর্শে একান্তিকতা কোথায় ? 

কিন্ত এই আদর্শ গ্রহণ করিতে হইলে প্রাচীন ধারায় চলিলে 
হইবে না। প্রাচীনকালে এই জাগতিক দ্বন্দ সংঘর্ষে বিরক্ত হইয়া 
মান্ষ একেবারে ইহবিমুখী হইতে চাড়িয়াছে। মানুষের যে বৃত্তিগুলি 
তাহার সত্তাকে ইহ্মুখী করে সেগুলির বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছে। 
আদর্শ লইয়াছে সন্ধ্যাসের, নির্বাণের। মানুষ আপাতদৃষ্টিতে 
দেখিয়াছে প্রাণধশ্থ এই আদর্শের বিরোধী, তাই সে প্রতিক্রিয়ায় 
প্রাণধশ্মকে চাপিয়া রাখিতে চাঁহিয়াছে। ধনসম্পদকে আদর্শের 
বিরোধী দেখিয়া দারিদ্রযকে বরণ করিয়াছে । ভোগস্থখের 
আকাক্ষায় অনথ দেখিয়া আত্মার পীড়ন পর্য্যস্ত করিয়াছে । দেহ- 
পরিচ্যায় অস্বস্তি দেখিয়া দেহকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে। 
আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা অশান্তি দ্রেখিয়া আত্মবিলোপের চেষ্টা 
করিয়াছে। যৌনবৃত্তির চাঞ্চল্য দেখিয়া বিবাহকে পয্যস্ত তুচ্ছ 
করিতে চাহিয়াছে। জগতকে বিড়ম্বনার ক্ষেত্র দেখিয়া জগৎ ত্যাগ 
করা কামা মনে করিয়াছে--এমন কি জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার 
করিতে চাহিয়াছে । 

ধএই সন্ধে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করিয়৷ শ্রীঅরবিন্দ বলিয়ছেন 
যে, সন্াসের আদর্শ একেবারে নিরর্থক নহে । সমাজ যদি নিছক 
ভোগায়তন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই অত্যুগ্র আশক্তি দূর 
করিবার জন্য সন্স্যাসের প্রয়োজন। কিন্তু ইহাকে যদি চরম 
আদর্শ করা যায়, তাহা হইলেও মানুষ এমন নিম্পৃহ ও উদাসীন 


দিবা-মানব ভ্রাতির সম্ভাবনা ৯৪৩ 


হয যে, সমাজ ক্রমশঃ নিন্তেজ হইযা পডে। তাই সম্ন্যা্সব 
প্রতিক্রিযাষ মান্য আবাব ভোগেব উচ্ছঙ্খলতায় জীবনের গতি 
ফি্বাইতে চাভে। 

প্রাচীন ভাবতে জীবনের *সমন্য-সাধনেব জন্য চাবিটা আদর্শ 
স্থাপিত হইখাছিল-_ধশ্ম, অর্থ, বাম, ও মোম্ম এবং এই আদর্শে 
জীবনে চাবি আশ্রমেব ব্যবস্থা ছিল। চনম আদর্শ ছিল সন্াস | 
কিন্তু সন্ন্যাসেব আদরের ক্রুটা এই যে, তাহাৰ ধাবণা জগতের 
”“কান দিব্য সম্ভাবনা নাই, সংসাব ভ।গবঙওচেতনা বিকাশের 
ক্ষেত্র নহে।. ভগবানকে পাইতে হইলে পোকসমাছ ছাভিমা 
পর্বতকন্দরে, অপণ্যে বা নিঞ্জন নদী কিংব! সমুদ্রত্টে আশ 
লইতে ভইবে। 

সন্র্যাসেব মতিমা, গান্ভীষ্য যথেষ্ট, কিন্তু জীবন সঙ্গন্ধে সন্যাসেব 
দুষ্টি আংশিক । জীবনের অপরাপব ধম্মেব, দাভাকে প্রাকৃতজীবন 
বলা হয, গু বহৃন্স না বুঝিলে জ্ঞানে পূর্ণতা হম না। জীবনে 
খণ্ডততা থাকিলে একদিকে থাকে অপূর্ণতা, অপরদিকে অস্বীকাব। 
এই জন্তই জীবনেব উদ্দেশ্রা_-মন, প্রাণ, দেহেব সার্থক পয্যন্ত-_ 
না বুঝিযা মানুষ তশ্ত হইতে পাবে না। 

এ সম্বন্ধে “দিব্য-জীবনে” শ্রীঅববিন্দ যে বিশদ আলোচনা 
করিষাছেন পুর্বেব তাশাব কিছু উল্লেখ কনা তইযাছে। তিনি 
বলিষাছেন আমাদেব দেহ, প্রাণ ও মন ভাগবত উপুন্ন্িব 
পক্ষে বাধা নষ, বরং ভাগবত উপলন্িতে এপ্লি পূর্ণতা প্রা 
হয়, শক্তি ৪ আনন্দ বিকাশ কবিতে পারে, এবং ষ্টিছন্দ মূর্ঘ 
করিতে পাবে। ভাগবতশক্তিব সামান্ত বিকাশেই মান্তন কষ্টিতে 
এত কৃতিত্ব দ্রেখাইয়াছে, বিজ্ঞানের দ্বারা জীবনেৰ গতি পবিবর্ভন 
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করিয়াছে, সাহিত্য ও শিল্পস্ষি দ্বারা রসবোধের বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছে। 
আর উদ্ধের প্রেরণায় মান্ঠষ পাইয়াছে বিচিত্র অনুভূতি । 
মান্তষ ভাগবতসন্ত পর্য্যস্ত উপলব্ধি করিতে পারিরাছে-__তাহার 
সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছে-__এঁক্যের সম্বন্ধ, আবার ভেদের 
সম্বন্ধ, পর্ণ জ্ঞানের সম্বন্ধ, পূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ । মানুষ পরিচয় 
পাইয়াছে তীাতাঁর অপার প্রেমের, যাহা আধারের অপেক্ষা রাখে 
না; স্পর্শ পাইয়াছে তাহার অসীম আনন্দ ও শান্তির। এই 
দিব্য অভিজ্ঞতায় প্রাকৃত জীবন পন্থু হয় না। বরং প্রারৃতিক 
বৃত্তিগুলি খণ্ডতা ও বিড়ম্বনা হইতে মুক্তি পায়, আর এমন সব 
বৃত্তি পরিষ্ফুট হয় যাহাদের জ্ঞান, শাস্তি, শক্তি ও আনন্দ লাভ 
করিবার নিগৃঢ ক্ষমতা আছে ।* 

মানুষের বিবর্তন হইয়াছে, সভ্যতার প্রগতি হইয়াছে, এই 
আংশিক বৃত্তিগুলির স্ফুরণে ৷ মানসিক উন্নতির ফলে মান্নষ বহিজীবন 
সমৃদ্ধ করিয়াছে । ব্যাষ্টির উন্নতির স্থলে সমষ্টির উন্নতির আদর্শ গ্রহণ 
করিয়াছে, এমন কি মানবএঁক্যের ও মহামিলনের স্বপ্ন দেখিয়াছে। 
কিন্তু মানুষের যদি অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গী না জন্মে, মানুষ যদ্দি আদর্শ উপলদ্ধি- 
বিষযে বিশ্বাসী না হয়, পূর্ণসত্তার আশয় গ্রহণ না করে, তাহা হইলে 
মানবসভ্যতা৷ দ্বন্্-সংঘর্ষ, উথান-পতনের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবে 
না। কারণ খণ্ডবুদ্ধির, খগ্জ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে অখণ্ড সত্তার 
পরিচম্ব পাওয়া যায় না। মান্নষ যে এ পরিচয় পায় নাই তাহা নয়, 
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কিন্তু তাহাকে সর্বতোভাবে জীবনে আশ্রয় করিয়াছে খুব কম লোক। 
আমরা ব্যক্তিগত জীবনে ভগবানকে পাইতে পারি। কিন্তু তাহাতে 
সমট্টিগত ভাবে আশ্রয় না লইলে চপিবে না। সমষ্টিগত ভাবে আমরা 
সমাজের উন্নতি চাই, জাতির উন্নতি চাই, এমন কি মানবজাতির 
বিবর্তনের স্বপ্ন দেখি। কিন্তু আমাদের আশ্রয় হইতেছে খগ্ডজ্ঞান__ 
বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, বড় জোর লৌকিক ধর্ম । সমষ্টিগত 
ভাবে যদি আমাদের লক্ষ্য হয় ভাগবত উপলব্ধি তাহ। হইলে সমগ্র 
মানবজাতির বিবর্তন সম্ভব । আমরা যেরূপ ব্যক্তিগত ভাবে 
ভগবানের সাযুজ্য, সামীপুন, সালোক্য চাই, তাহাই করিতে হইবে 
সম্টিগত আদর্শ । তখনই আমাদের মান্তষে মানুষে ভেদজ্ঞান লুপ 
হইবে, আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব একই হইয়াছেন বন্ধ, বনু 
বহিয়াছে একে । 

সাধারণবুদ্ধিতে মনে হইতে পারে যে, এই ভাগবত আদর্শ 
গ্রহণ করিলে আমাদের পার্থিব জীবনের উপর লক্ষ্য থাকিবে না, 
যেমন অনেকে বলেন বৈরাগ্যের আদর্শে ভারত ইহবিমুখী হইয়াছে । 
কিন্তু এ আদর্শ বৈরাগোোর নয়, ইহা! পূর্ণতার, পূর্ণ সমদ্ধির, পূর্ণভাবে 
জীবনের রসভোগের আদর্শ। এই আদর্শে আমাদের শুধু সীমাবদ্ধ 
মানবীয় শক্তির সাহায্যে চলিতে হইবে না, আমাদের মধ্যে সমষ্টিগত 
ভাবে বিকাশ পাইবে ভাগবত শক্তি এবং সেই শক্তি আমাদের দিবে 
পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ কর্ম্মশক্তি ও পুর্ণ আনন্দ। রাজনীতি, সমাজ্ীতি, 
অর্থনীতি, ধন্ম তখন শুধুই সংগ্রাম ও সহযোগিতার ক্ষেত্র হইবে না 
হইবে মানুষের সমাজীবন পূর্ণ করিবার উপায়। তাহাদের সন্বন্ধে 
আমাদের দাৃঁ্টভঙ্গী যাইবে বদলাইয়া; সেগুলি আর স্বার্থপরত।, 
নীচতা ও কুটিলতায় পক্ষিল হইবে না। আমরা মানুষে মান্তষে 
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প্রতিযোগিতা ও ছন্দ স্থষ্টি করিবার চেষ্টা করিব না, আমর! পরস্পর 
হইব সহায়ক-_সকলের জীবনের পরিপূর্ণতার চেষ্টা নিজের জীবন 
পরিপৃণ করিব । 

কিন্তু আমরা বহিজীবনে যাস্ত্রিক একাকারেব চেষ্টা করিব না। 
যাস্্িক একাকার-বুদ্ধি মানবীয় খণ্তবুদ্ধির বূপ-জগৎ সম্বন্ধে 
একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর ফল। ভগবানকে আমর! একমেবাদিতীয়ম্‌ 
বলিয়া! জানি, কিন্ত উপলব্ধি করি যে তিনি এক হইযাও বহু ও 
বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। কাজেই আমরা যদি ভাগবত 
চেতনাষ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, তাহা হইলে বৈচিত্র্যের সার্থকতা 
কুঝিব কিন্ত এক্যের জ্ঞান হাবাইব না। চেতনার এক্য বুঝিলে 
আমবা উর্ধে উঠিয়াও নিম্নের বিকাশভঙ্গী বুঝিব। কিন্তু সে বিকাশে 
আর খণ্ডের মালিন্য থাকিবে না, পরস্ত ভাগবতশক্তির বিকাশে 
খণ্ডের মধ্যেও পূর্ণতা উপলব্ধি হইবে । তখন জগন্মাতার পরাশক্তি- 
বিকাশে জীবনের ধারা চলিবে নৃতন আলোকে । 

এই বিবর্তন দন্বদ্ধে শ্রীঅববিন্দের এবপ প্রত্যয় যে, তিনি 
দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন সত্যস্থষ্টিতে প্রলয় থাকিবে না, শুধু 
হইবে রূপান্তর । এমন কি আমাদের দেহের মধ্যে যদি পূর্ণ চৈতন্ত 
কোন দিন বিকাশ পায়, তাহার প্রতি কোষ যদি ভাগবতসত্বা 
অনুভব করে, তাহা হইলে আমাদের দেহকেও অসহায় ভাবে মৃত্যুর 
কবথো পড়িতে হইবে না। অবশ্ঠ মানুষ চিরজীবী হইবে না, কারণ 
বিশ্বস্থ্টিই ভগবানের বূপাস্তর-_কিন্তু মানুষের রূপাস্তরে অসহায়তার, 
অজানার ভয় থাকিবে না। দেহের ধর্খ রূপাস্তরিত হইয়া, ভাগবত 
আনন্দের স্পর্শে জরাব্যাধিহীন হইবে। দেহ তখন ভোগায়তন 
থাকিবে না, হইবে ভাগবত ছন্দবিকাশের 'খাধার। যে শক্তি, 
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জ্ঞান, আনন্দ, পরিপূর্ণতা আমরা ধ্যানে উপলব্ধি করি, তাহা শুধু 
আমাদের মনে নয়, প্রাণে, দেহে পর্ধ্যস্ত বিকাশ পাইবে। মানুষের কন্ম 
তখন শুধু জৈব ধর্ম পালন বা! অহঙ্কার পরিতৃপ্ত করিবার উপায় হইবে 
না, তাহা সৃষ্টি করিবে ভাগবত* বৈচিত্র্য । কন্ম তখন শ্রান্তিময়, 
নিরানন্দময় হইবে না, তাহাতে আমরা উপলব্ধি করিব শক্তির স্ফুরণ। 
এখনই যে সর্বসাধারণের মধ্যে এই দিব্যরূপাস্তর হইবে তাহা 
নয়। স্মরণ রাখিতে হইবে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন যে, জগন্মাতা 
সর্বত্রই পরাশক্তিতে কাজ করিতেছেন না_তিনি অজ্ঞতার আবরণও 
লইয়াছেন। তিনিই, অুক্ানের লীলাবৈচিত্রয রূপান্তরিত করিয়া 
উপধুক্উক্ষণে অজ্ঞানকে জ্ঞানে মুক্তি দেন। 

এই দিব্যরহস্তের সন্ধানে ধাহারা জীবন নিয়োজিত করিয়াছেন, 
ধাহাদের সততায় ভাগবতচেতনা৷ বিকাশ পাইয়াছে, তাহারাই 
আমাদের দিশারী, তীহারাই মহামানব । তীহারা নীটশের 
আত্মভোগন্থখবাদী, আস্মরিকপ্রকৃতি, অহঞ্কারী অতি-মানব নঙ্কেন__ 
তাহারা বিশ্বাত্মা, তাহাদের চেতনায় ব্রহ্গাণ্ড; তাহারাই পৃথিবীতে 
ভাগবতশক্তি, ভাগবতজ্ঞান, ভাগবত আনন্বিকাশের কেন্দত্র। 
তাহাদের সম্বদ্ধে শ্ীঅরবিন্দ “28501101065 ০01 909018] 1)9510])- 
0)0116এ লিখিয়াছেন : 

“না 901716081 10020 ভ)0 90. 60100 1)00108. 1109 
0৮809 115 ৮০7৮6996101) 19 15701660 27) 0106 817$01)1 
[00190 7098] 01 1819101১ 0 11517) 6106 1116 0: 10081) 1388 
00170 00০ ০:০0 0 ৮0৪ 9০07:-170061190081) 901):- 
106062] 810171608] 6250৮160088 21990 0591, (1986 
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1001 8150 1)9 18 11) ৪8510108005 দা10) 11091 ৪০১৮ 000. 280. 
ড10%7 11061) 1102) চড101))]) 7 1706 1189 1100 00100701666 
[000%/19069 ৪9170 1109 1)101)91" [07019000, [17691070১19 
০21) 0108 1176 01710. 17171091017 88 000 £7095 1% 
001779],) 106০8080 11100 116 101%1109 110 19 11) (17০ 116 
01 01)9 0110. 2700 3৮1 890৮9 11. 

আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন খষিই হইতেছেন দিব্য-মানব জাতির 
অগ্রণী। তাহার যেমন উর্দেব জ্ঞান আছে, তেমনি তিনি উপলব্ধি 
করেন স্ষ্টির রহস্য। তাহার মধ্যে খণ্ডতা দা, কিন্তু তিনি খণ্ডতার 
মন্দ উপলব্ধি করেন। ক্ষণে ক্ষণে অবতারের জন্ম সম্ভব নয় ; খষিই 
হইতেছেন মাছষের উর্দাঘনের দিশারী । অবতার যেমন মানুষের 
জীবন-চেতনার রূপান্তরের জন্য মানবরূপ গ্রহণ করেন, খাষি মানবের 
মধ্যে থাকিয়া রূপান্তরে সলায়তা করেন। খষির মধ্যে ভাগবত 
জ্ঞান, প্রেম ও কন্মের যে ক্ষরণ হয় তাহাতে সাধারণ মানুষের তাহা 
উপলব্ধি করিবার স্থযোগ হয় এবং মান্ষের হৃদয়ে মহা-এঁকা ও 
মহাছন্দের আভান আসে। পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক সমস্ছি গড়িতে 
পারেন খষি। এই কারশেই ভারতে খষি আদৃত ; ভারতের লোক 
খষির আশ্রয় লইরাছে এবং খষির তপন্তায় অমঙ্গল হইতে ত্রাণ 
পাইয়া আলোর সন্ধান পাইয়াছে। সত্যই, মানবের গুরু এবং দিশারী 
অহংবুদ্ধিপরায়ণ, দাস্তিক, ঘোরকন্মা নেতা নতহ+ বিশ্বপ্রেমিক, 
উদারহৃদয়, সত্যদর্শী, ভাগবতচেতনার আধার খষি- দিব্যমানব । 
তাহার আধারকে কেন্দ্র করিয়া পাখিবসত্তার সকল স্তরে 
ভাগবতসত্তা/ ও চেতনা-বিকাশের সম্ভাবনা, মানবজীবনের খনু- 
যুগাকাজ্ফিত দিব্যবূপান্তরের সুচনা । 


পো তা 


পারিনি 
অরবিন্দ রবীন্দ্র সন্দর্শন 


| ১৯২৮ খষ্টাব্খের ২৯শে মে ইযরোপ যাইবার পথে কবি-সম্াট রবীক্।ণ 
ঠাকৃর পণ্ডিচারীতে অবতরণ করেন | পগ্ডচারী-আশ্রমে শঅরবিন্দের সহিত তাহার 
সাক্ষাঙ্থ হয়। ভিনি শ্রীঅরবিন্দকে দীর্ঘকাল পরে কিঝ্প দেখিলেন সে সম্বন্থে 
জাহাজে বসিয়। একটা প্রবন্ধ লিখেন । উত্া ১৩5৫ সালের শ্রাবণের পপ্রবাসী”তে 
প্রকাশিত হয়। তাহ্[বু কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধ'ত হইল । ] 


_ অনেক দিন মনে ছিল অরবিন্দ ঘোপকে দেখবো । সেই 
আকাঙ্জা পূর্ণ হ'লো : ভাঙা শরীব নিয়ে যথেষ্ট কষ্ট করেই নাম্‌তে 
হলো_-তা হোক্‌, অববিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছে । প্রথম 
দষ্টিতেই বুঝ লুম,_ইনি আনম্মাকেই সবচেষে সত্য করে চেয়েছেন, 
সত্য কবে পেয়েছেন। সেই তার দীর্ঘ তপন্যার চাওষা ও 
পাওয়ার দ্বারা তার সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি 
এর অন্তরের আলো! দিয়েই বাইরের আলো জাল্বেন। কথা 
বেশি বল্বার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্লক্ষণ ছিলুম। 
তারি মধ্যে মনে হলো, তার মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুজিত। 
কোনো খর-দন্তর মতেব উপদেবতার নৈবেছ্য রূপে সত্যের উপলন্ধিকে 
তিনি ক্রিষ্ট ও ধর্বব করেন নি। তাই তার মুখশ্রতে,* এমন 
সৌন্দর্্যময় শাস্তির উজ্জল আভা। মধাযুগের খুষ্টান সন্র্যাসীর 
কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতাথতা 
বলেন নি। আপনাব মধ্যে খধি পিতামহের এই বাণী অনুভব 
করেছেন, যুক্তাত্মানঃ সর্ববমেবাবিশন্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই 
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মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার । আমি তাকে বলে 
এলুম, আত্মার বাণী বহন ক'রে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে 
আস্বেন এই অপেক্ষায় থাকবো । সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ 
বাজবে, শৃন্বস্ত বিশ্বে। 
প্রথম তপোবনে শকুস্তলার উদ্বোধন হ*য়েছিল যৌবনের 
অভিঘাতে প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তার বিকাশ 
হয়েছিল আত্মার শান্তিতে । অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে 
ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপশ্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে 
তাকে জানিয়েছি-- 
অরবিন্দ, রবীন্দ্র লহ নমস্কার | 
আজ তাকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগল্ভ 
শ্ববধতায়_-আজও তাকে মনে মনে ব'লে এলুম_- 
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার | 


শাণ্তিলি জাহাজ, ] 
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